


অন্নদামঙ্গল। 


গণেশ বন্দন]। 


গণেশায় নমঃ নমঃ আদিত্রঞ্ষ নিরূপম 
পরমপুরুষ পরাৎ্পর। 
খর্ব স্থতল কলেবর গজমুখ লঙ্বোঁদর 


মহাযোগী. পরমনুন্দর || 
বিদ্বনাঁশ কর বিদ্বরাজ | 
পুজাহোঁধ যোগ্রযাগে তোমার অচ্চনা আগে 
তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ ॥ 


স্বরগ পাতাল ভূমি বিশ্বের জনক তুমি 
স্ষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের মুল । 
শিবের তনয় হয়ে দুর্ণারে জননী কয়ে 


ক্রীড়া কর হয়ে অনুকুল ॥ 


কুন্ুমাঁবলী। ৪ 


হেলে শুও বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া 
খেলাছলে করহ প্রলয়। 
ফণকারে করিয়া বু্কি পুন কর বিশ্ব স্যন্চি 
ভাল খেল খেল দরাময় ॥ 
বিধি বিষ শিব শিবা ত্রিভূবন রাত্রি দিবা 
স্যরি পুন করহ সংহার। 
বেদে বলে তুমি বর্গ তুমি জপ কোন্‌ ব্রহ্ম 
তুমি সে জানহ মর্ম তার || 
ষে তুমি সে তুমি প্রভূ জানিতে নারিনু কভু 
বিধি হরি হর নাহি জানে! 
তব নাম লয় যেই আপদ এড়ায় সেই 
তুমি দাতা৷ চতুর্বর্ধ দানে ॥ 





শিব বন্দন। | 


শন্করায় নমঃ নমঃ খিরিসুতাপ্রয়তম 
বৃষভবাহন যোগধারী | 
চন্দ্র সুধ্য হুতাঁশন সুশোভিত ত্রিনয়ন 
ত্রিগুণ ত্রিশুলী ত্রিপুরারি ॥ 
হর হর মোর দুঃখ হর। 


কুস্ুমাৰলী। ৭ 


হর রোগ হর তাপ হর শোক হর পাপ 
হিমকরশেখর শঙ্কর ॥ 

গলে দোলে মুণ্ডমাল পরিধান বাঘছাল 
হাতে মুণ্ড চিতাঁভম্ম গায়। 

ডাকিনী যোগিনীগণ প্রেত ভূত অগণন 
মঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়।। 

অতি দীর্ঘ জটাজ্ট. কণ্ে শোভে কালকুট 
চক্দ্রকল! ললাঁটে শোভিত। 

ফণী বাল! ফণী হাঁর ফনীময় অলঙ্কার 
শিরে ফণী ফণী উপবীত ॥ 

যোগির অথম্য হয়ে সদাথাক যোগ লয়ে 
কি জানি কাহার কর ধ্যান। 

অনাদি অনন্ত মায়! দেহ যারে পদছায়া 
সেই পায় চতুর্বর্গ দান ॥ 

মায়ামুক্ত তুমি শিব  মায়াযুক্ত তুমি জীব 
কে বুঝিতে পারে তৰ মায়! | 

অজ্ঞান তাহার যায় অনায়ানে জ্ঞান পায় 
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥ 


কুসুমাবলী। 
সূর্য্য বনানা। 
ভাক্করায় নম; হর মোর তমঃ 
দয় কর দিবাকর। 
চারি বেদে কয় ব্রন্ধ তেজোময় 
তুমি দেব পরাৎ্পর ॥ 
দিনকর চাহ দীনে | 
তোমার মহিম! বেদে নাহি সীম! 
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥ 
বিশ্বের কারণ বিশ্বের লোচন 
বিশ্বের জীবন তুমি 
সর্ধদেবময় জর্ববেদাশ্রয় 
আকাশ পাতাল ভূমি ॥ 
একচক্র রথে আকাশের পথে 
উদয় গিরি হইতে। 
যাহ অন্তগিরি এক দিনে ফিরি 
কে পারে শক্তি কহিতে।! 
অতিখর কর পোড়ে মহীধর 
সিন্ধুর জল শুকায়। 
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষউমনে 
তোমার তত্ব কে পায়॥ 


কুসুমাবলী। 


দ্বাদশ মুরতি গ্রহ্গণপতি 
জ্ঞা ছায়! নারী ধন্য । 
শনি যম মনা তব অঙ্গজনু 
যমুন! তোমার কন্য। ॥ 
বিশ্বের রক্ষিতা বিশ্বের সবিত! 
তাই সে সবিতা নাম। 
তুমি বিশ্বসার মোরে কর পার 
করি এ কোটি প্রণাম | 


বিষ বন্দন]। 


কেশবাঁয় নমঃ নমও পুরাণ পুরূষোত্তম 
চতুতূ্জ গরুড়বাহুন। 

বরণ জলদঘটা! হৃদয়ে কৌন্তভছট। 
বনমাল। নানা আভরণ॥ 

শঙ্খ চক্র গদান্বজ জ্ুশৌভিত চারিভূজ 
মনোহর মুকুট মাথায়। 

কিবা মনোহর পদ নিরুপম কোকনদ 
রতন নুপুর বাজে তায়। 


১০ কুসুমাঁবলী | 


পরিধান পীতাম্বর অধর বান্ধুলীবর 
মুখ সুধাকরে নুধা হাস। 
সঙ্গে লক্গনী সরস্বতী নাঁভিপদ্ধে প্রজাপতি 
রূপে ত্রিভূবন পরকাশ || 
ইন্দ্র আদি দেব সব চারি দ্রিকে করে স্ভতব 
সনকাদি যত খধিগ্ণ। 
নারদ বীণার তানে মোহিত থে গুণ গানে 
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥ 


কদন্ধের কুঞ্জীবনে বির সানন্দ মনে 
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়। 
ছয় খতু সহচর বসন্ত কুজুমশর 


নিরবধি সেবে রাঙ্গা! পায়। 


অরস্থতী বন্দনা ! 


উর দেবি সরস্থতি স্তবে কর অনুমতি 
বাগীশ্বরি বাক্বিনোদিনি | 

শ্বেত বর্ণ শ্বেত বাম শ্বেত ৰীণ! শ্বেত হাস 
শ্বেতসরসিজ নিবাসিনি ॥ 


কুস্থুমাবলী | ১১ 


বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র. বেগ বীণা আদি যন্ত্র 
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী। 
গন্বর্ব অপৃসরগণ সেবা করে অনুক্ষণ 
যোগী খধি কিন্নর কিন্নুরী ॥ 
তাঁন মান বাদ্য তাল নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল 
তোম! হৈতে সকল নির্ণয় | 
যে আছে ভূবন তিনে তোমার করুণা বিনে 
কাহার শকতি কথা কয় ॥ 
ভুমি নাহি চাহ যারে জবে মুঢ় বলে তাঁরে 
ধিক্‌ থিক্‌ তাঁহার জীবন ॥ 
তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে 
গুণিগণে তাহার গণন ॥ 


সস 


অন্নপূর্ণা বন্দনা। 


অন্রপূর্ণ। মহাঁমায়। সংসার যাহার মায়া 
পরাৎপরা পরম। প্ররূতি। 

অনির্বাচ্য! নিরূপমা আপনি আপন সম! 
সথটিস্থিতি প্রলয় আরুতি ॥ 


চহ কুসুমাবলী। 


অচক্ষু সর্বত্র চাঁন অকর্ণ শুনিতে পান 
অপদ সর্বত্র গতাঁগতি। 

কর বিন! বিশ্ব গড়ি মুখ বিন! বেদ পড়ি 
সবে দেন কুমতি সুমতি ॥ 

বিনা চক্দ্রানলরবি প্রকাশি আপন ছবি 
অন্ধকার প্রকাশ করিল।। 

প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে 
বিনা গভে প্রসব হইল ॥ 


দক্ষের শিবনিন্দা ও সভীর দেহত্যাগ । 


সভাঁজন শুন জামাতাঁর গু৭ 
বয়সে বাপের বড়। 

কোন গুণনাই যেথা সেখাঠাই 
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ 

মান অপমান স্স্থান কুদ্থান 
অজ্ঞান জ্ঞান সমান। 

নাহি জানে ধর্ম নাহি মানে কর্ণ 
চন্দনে ভস্ম ভ্রেয়ান ॥ 


কুক্গুমাঁবলী । 


যবনে ব্রাঙ্গণে কুকুরে আপনে 
শ্বাশানে স্বরণে সম। 

গরল খাইল তবু না মরিল 
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥ 

স্থখেদ্বখ জানে দুখে সুখ মানে 
পরলোকে নাহি ভয়। 

কি জাতি কে জানে কাঁরে নাহি মালে 
সদ কদাচারময় ॥ 
কহিতে ত্রাণ কি আছে লক্ষণ 
বেদাচার বহিক্ষুত। 

ক্ষত্রিয় কথন না৷ হয় ঘটন 
জট। ভস্ম আদি ধৃত ॥ 

যদি বৈশ্য হয় চাসি কেন নয় 
নাহি কোন ব্যবসায়। 

শুদ্ধ বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা! 
নাগের পৈতে গলায় ॥ 

গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগী খাঁয় 
না করে অতিথিনেবা। 

সতী বি আমার গৃহিণী তাহার 
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা1] 

€খন) 


৯৪ 


কুসুমাবলী। 


বনস্থ বলিতে নাহি লয় চিতে 
কৈলাস নাঁমেতে ঘর। 

ডাকিনীবিহারী নহে ব্রহ্মচারী 
এ কি মহাঁপাঁপ হর ॥ 

সতী বি আমার বিদ্যুৎ আঁকার 
বাতুলের হৈল জায়! । 

আমি অভাজন পরম ভাজন 

ঘটক নারদ ভায়া || 

আহা মরি সতি কি দেখি দুর্খতি 
অন্ন বিন! হৈল! কালী । 

তোমার কপাল পর বাঘছাল 
আমার রহিল গ্লালী | 

শিব নিন] শুনি রোধে যত মুনি 
দর্ধীচি অগরস্ত্য আদি। 

দক্ষে গালি দিয়া! চলিল! উঠিয়! 
অবণে কর আচ্ছাদি। 

তবুপাপ দক্ষ নিন্দি কত লক্ষ 
সতী সন্বোধিয়! কছে। 

তার হ্ত্যু নাই তোর নাহি ঠাই 

আমার মরণ নহে। 


কুন্থুমাবলী। 


মোর কন্যা হয়ে প্রেত সঙ্গে রয়ে 
ছিছি একি দশা তোর। 
আমি মহারাজ তোর এই সাজ 
মাথা খেতে এলি মোর ॥ 
বিধবা যখন হইবি তখন 
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব। 
সে পাঁপ থাকিতে নাঁরিৰ রাখিতে 
তার মুখ না দেখিব ॥ 


শিবনিন্দা শুনি মহাদুখ গুণি 
কহিতে লাগিল সতী । 
শিবনিন্দ। কর কি শকতি ধর 


কেন বাঁপা হেন মতি || 
যারে ধরে কালে সেই নিন্দে করে 
কি কহিব তুমি বাপ। 
তব অঙ্গজন্গ তেজিব এ তন্থু 
তবে যাবে মোর পাপ॥ 
তিনি হ্ত্যুঞ্জয় গ্রালিতে কি ভয় 
মোর যেতে আছে ঠাই। 
কর্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল 
তোর রক্ষা! আর নাই। 


১% 


কুজমাবলী | 


যে মুখে পামর নিন্দিলি শঙ্কর 
সে মুখ হবে ছাগল। 
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়! 
ওরিল1 হিমাচল ॥ 
হিমথিরিপতি ভাগ্যবান অতি 
মেনকা তাহার জায় । 
পুর্ব তপবরে তাঁহার উদরে 
জনমিল! মহামায়া! | 
সতী দেহ ত্যাঁগে নন্দী মহারাঁগে 
সত্বরে গেলা কৈলামে। 
শূন্য রথ লয়ে শোঁকাকুল হয়ে 
নিবেদিল। কত্তিবাসে ॥ 
শুনিগ়্া শন্কর শোকেতে কাতর 
বিস্তর কৈল! রোদন। 
লয়ে নিজগণ করিল। গমন 
করিতে দক্ষ দমন | 


কুস্থমাবলী / ১3 


শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা। 


মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে । 
ভতভ্তম্‌ ভভস্তম শি ঘোর বাজে ॥ 
লটাপট্‌ জটাজুট সংঘট্র গঙ্গা । 
ছলচ্ছল্‌ টল্ল্‌ কলক্কল তরঙ্গ! ॥ 
ফণাফণু ফণাফণ ফণীফপ্ন গ্রাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 
থকথুক্‌ ধকধুক্‌ অ্বলে বহ্ছি ভাঁলে। 
ববন্বষু ববস্বমু মহা শব্দ গালে ॥ 
দলম্মল দলম্মল্‌ গলে মুণ্মাল]। 
কটীকট্টসদ্যোমর] হস্তিছাল] ॥ 
পচা চর্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে! 
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশুলে ॥ 
ধিয়া ত। ধিয়। ত1 ধিয়। ভূত নাচে। 
উলঙী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥ 
সহজ্ঞরে সহজ্ঞে চলে ভূত দান।! 
হুহুস্কার হাকে উড়ে সর্পবাণ! ॥ 
চলে ভৈরব! ভৈরবী নন্দি ভূজী। 
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥ 


কুহ্মাবলী । 


চলে ডাকিনী যোখিনী ঘোর বেশে। 
চলে শাখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে ॥ 
গিয়া! দক্ষ যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে। 
কথা না সরে দক্ষরাজে তরানসে ॥ 
অদূরে মহারুদ্র ডাকেন গভীরে । 
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে | 


দক্ষবজ্ত নাশ । 


ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে। 
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্র অদ্র হাসিছে ॥ 
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝন্প ঝম্প ঝাপিছে। 
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাপিছে।। 
সৈন্য সুত মন্ত্রপুত দক্ষ দেয় আহুতি। 
জন্মি তায় সৈন্য ধাঁয় অশ্ব ঢালি মাহুতি | 
বৈরি পক্ষ যক্ষ রক্ষ কুদ্রবর্গ ডাকিয়া । 
যাও যাও হু'দিখাঁও দক্ষ দেই হাকিয়।। 
সে সভায় আত্মগায় রুদ্র দেন নিবৃতি | 
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিক্ষতি | 


কুস্থুমাবলী। ১৯ 


রুদ্র দূত ধায় ভূত নন্দি ভূঙ্গি সঙ্গিয়া। 
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গরঙ্দিয়া ॥। 
ভার্গবের সৌ্ঠবের দাঁড়ি শোৌফ ছিড়িল। 
পৃষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥ 

বিপ্র সর্ব দেখি পর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে। 
ভূতভাগ পায় লাগ নাথি কীল মারিছে |। 
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি যন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে। 
হায় হায় প্রাণযায় পাপ দক্ষ দায়রে।। 
যজ্ঞ গ্রেহ ভাব্সি কেহ হুব্য কব্য খাইছে। 
উদ্হাঁত বিশ্বনাথ নাম গীত খাইছে ॥ 
মার মার ঘের ঘার হান হান হাকিছে। 
হুপ হাপ দৃপদাপ আশ পাশ ঝাকিছে ॥ 
অট্টর অষ্টর ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে। 
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে।! 
উদ্্ধবাহু যেন রাহ চক্র ভুর্ধ্য পাড়িছে। 
লম্ বন্ষ ভুমি কম্প নাগ কুণ্ম লাড়িছে ॥ 
অগ্মি জালি অর্পি ঢাঁলি দক্ষ দেহ পুড়িছে।। 
তস্মশেষ হৈল দেশ রেণ রেণু উড়িছে। 
হাস্যতুণ্ড বজ্ঞকুণ্ড পুরি পুরি মৃতিছে। 

পাদ ঘায় ঠাঁয় ঠায় অশ্ব হস্তি পুতিছে ॥ 


কুস্থকাঁবলী। 


রাজ্য খণ্ড লণ্ড ভগ বিস্ফুলিন্দ ছুটিছে। 
হূল থুল কুল কুল বরদধ ডিন্ব ফুটিছে ॥ 
মৌ নতুও হেটমুণ্ড দক্ষ হ্ত্যু জানিছে। 
কেহ ধায় মুষ্টি ঘায় মুণ্ড ছিণ্ড আনিছে ॥ 


প্রস্ৃতিস্তবে দক্ষজীবন। 


এই রূপে যজ্ঞ সহ দক্ষ নাশ পায়। 
প্রস্তুতি বাঁচিল! মাত্র সতীর কৃপায় ॥ 
বিধি বিষ দুই জন নিজ স্থানে ছিল৷ 
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইল ॥ 
অকালে প্রলয় জানি করেন শঙ্কর। 
দক্ষবাসে শিব পাশে আইল। সত্বর ॥ 
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা! তেয়াখিয়!। 
প্রন্থুৃতি শিবের কাছে আইল! কান্দিয়। || 
গলবস্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ । 
শাশুড়ী দেখিয়! শিব লাজে হেটমুখ | 
দুরে গেল রুদ্রভাঁব শিবভাব হয়। 
প্রস্থুতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয় ॥ 


কুস্ুমাবলী । ২৯ 


বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাঁতা সতী । 
অসীম মহিমা যানে কাহার শকতি ॥ 
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই। 
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই ॥ 
বেদেতে মহিম। তব পরম নিগুঢ়। 

দেই বেদ পড়ি মোর পতি হইল ঘুঢ়॥ 
আপনি বিচার কর পরিহর রোঁষ। 

দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ । 
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল। 

যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল ॥ 

কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি। 
ভাগ পেতে হর মোরে আমি তাঁর নারী ॥ 
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার! 
তথাপি বিধবা দশ হইল আমার | 
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি । 
তোমার ন। হয় দয়! কি হইবে গতি || 
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয় । 
আমারে কাহারে দিবা কহ দয়াময় || 
প্রস্তুতির বাঁক্যে শিব সলজ্জ হইল1। 
রাজ্য সহ দক্ষরাঁজে বাঁচাইয়! দিল1। 


২ 


কুন্থুমাবলী। 


থড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পাঁয়। 
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের ন্যায় ॥ 
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ। 
প্রস্থুতি বলিছে প্রভূ একি বিড়ম্বন॥ 
বিধাতা বিষ্ণর সহ করিয়। মন্ত্রণ ! 
কহিলেন খগ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা ॥ 
শ্বশুর তোমার দক্ষ সন্বন্ধ গৌরব। 
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব ॥ 
অপরাধ ক্ষমিয় যদ্যপি দিলা প্রাণ। 
কপা করি মুড দেহ কর জ্ঞানবান ॥ 
শুনিয়! নন্দিরে শিব কহিল! হাসিয়]! 
কার মুণ্ড দিবা! দক্ষে দেখহ ভাবিয়া ।। 
নন্দি বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ। 
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥ 
শুনিয়া সম্মতি দিল! শিব মহাশয় । 
যেমন করিল কন্ম উপযুক্ত হয় | 
শিববাক্যে নন্দি এক ছাগল কাটিয়!। 
মু আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেক আটিয়] ॥ 
মিলন হইল ভাল হর দিল। বর। 
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর 


কুস্ুমাঁবলী। চে 


তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রন্ম। তুমি হরি হর। 
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর ॥ 
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও । 
পঞ্চভূতময় পঞ্চ ভূতময় নও || 
নিরাকার নিগু ণনিঃসীম নিরুপম | 

না জানি করিনু নিন্দা! অপরাধ ক্ষম | 
বন্দিবার ফলে হৈল পুর্বের সকল । 
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ।। 
বিধি বিষ আদি সবে দক্ষেরে লইয়া । 
যজ্ঞ পুর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া ॥ 
যজ্ঞস্থানে সতীদেহ দেখিয়। শঙ্কর । 
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর ॥ 
শিরে লয়ে সতীদেহ করিল! গমন । 
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ ॥ 
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল] গদাধর । 
সতীদেহ থাকিতে ন1 ছাড়িবেন হর ॥ 
তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি। 
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি ॥ 





5৪ 


কুসুমাবলী। 
শিব বিবাহের মন্ত্রণা । 


উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাঁধর। 
মন্ত্রণ। করিল] লয়ে যতেক অমর ॥ 
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেবদেব শিব । 
শিব টহল] শক্তিহীন কেবা! কি করিৰ ॥ 
নানামত মন্ত্রণা করিয়! দেব সব। 
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥ 
হইল আকাশবাঁণী সকলে শুনিল]। 
মহামায়। হিমালয় আলয়ে জন্মিল। ॥ 
ত্ীহার সহিত হবে শিবের বিবাহ । 
তবে সে সর্ধের হবে সংসার নির্ব্বাহ ॥ 
আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ । 
নারদেরে ভাকিয়! কহিল হৃবীকেশ ॥ 
ঘটক হুইয়! ভূমি হিমালয়ে যাঁও। 
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥ 
একেত নারদ আরো বিষ্র আদেশ । 
শিবের বিবাহ তাঁহে বাড়িল আবেশ ॥ 
জনকের জননীর দেখিব চরণ। 
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাঁজন ॥ 


কুস্থমাবলী | 


মাজিয়া বীণাঁর তাঁর মিশাইয়া তান। 
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥ 


নাঁরদের গান। 


জয় দেবী জগন্সরি দীনদয়াময়ি 
শৈলন্থতে করুণানিকরে। 
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাঁতিনি 
দুর্খাবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥ 
জয় কালে কপালিনি মস্তকমালিনি 
খর্পরধারিণি শুলধরে। 
জয় চণ্ডি দিগন্বরি ঈশ্বরি শঙ্কারি 
কৌধিকি ভারতভীতিহরে ॥ 


শিববিবাহের সম্বন্ধ । 


এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়' 
উত্তরিল। হিমালয়ে নাচিয় গাইয়। | 
গে) 


হ্ 


হ্ঠ' 


কুস্ুমাঁবলী । 
দেখেন বাহিরে গেরী খেলিছেন রজে। 
চৌষট্রি যোণিনী কুমারীর বেশে সঙ্গে। 
হ্বত্তিকার হর গৌরী পুভ্তলি গড়িয়া । 
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥ 
দেখি নারদের মনে হৈল চমহুকার ! 
এ কি কৈলা! মহামায়। মায়া অবতার ॥ 
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম। 
আজি বুঝিলাম মিদ্ধ হৈল হারনাম ॥ 
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে। 
নারদে কহিল] দেবী গর্বিত ভৎ্ননে 11 
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়। 
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয় | 
অণ্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে | 
দেখিয়া এমন কল্মা করিল! কেমনে ॥ 
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে। 
তোমার ক্পায় ভয় না করি তোমারে | 
আমারে বুঝিল! বুদ্ধ বালিকা আপনি। 
ভেবে দেখ তুমি মোর বাপের জননী ॥ 
নাতি জ্ঞানে বুড়1 বলি হাসিছ আমারে | 
পাকা দাড়ি বুড়া বর ঘটাঁৰ তোমারে ॥ 


কুস্গমাঁবলী। ২৭ 


আনিব এমন বর বায়ে লড়ে দাত। 

ঘটক তাঁহাঁর আমি জানিবা পশ্চাৎ ॥ 
বিবাঁহের নামে দেবী ছলে লজ্জ। পেয়ে | 
কহি খিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে ॥ 
আল্যা করি কোলে বসি ছেদে ধরি গলে । 
ওম! ওম। বলি উম! কথা কন ছলে ॥ 
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ি গিয়া । 
ধুলা ঘরে দিতেছিন্ু পুতুলের বিয়া ॥ 
কোথা হৈতু বুড়া এক ডোকরা বামণ । 
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ || 
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে । 

কত কথা কহে বুড়া ন1! পারি কহিতে ॥ 
দ্রুটা লাউ বান্ধ। কান্ধে কাঠ এক খান । 
বাজাইয়। নাচিয়! নাচিয়া করে গান ॥ 
ভাবে বুঝি সে বাঁমণ বড় কন্দলিয়]। 
দেখিবে যদ্যপি চল বাপেরে লইয়া ॥ 
শুনিয়া মেনক। মনে জানিল। নারদ । 
সম্তমে বাহিরে আনি বন্দিলেন পদ ॥ 
হিমালয় শুনিয়। আইল] দ্রুত হয়ে । 
দিংহাসনে বসাইলা পদ্ধুলি লয়ে ॥ 


হল 


কুসুমাবলী। 


নারদ কহেন শুন শুন হিমালয়। 

কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয় ॥ 
এই যে তোমার উমা কন্যা] বল ষারে। 
অখিল ভুবনমাতা জানিতে কে পারে ॥ 
বিবাহ কাহারে দিব। ভাঁবিয়াছ কিবা । 
শিব পতি ইহার ইহার নাম শিব? ॥ 
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে। 
ভবানী হবেন উম! পার পাঁব ভবে ॥ 
নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি । 
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি ॥ 
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিল সায় । 
লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়। 


শিব বিবাহ যাত্রা। 


শিবের বিবাহ পরম উত্সাহ 
সবে হৈল। যত্বুবাঁন। 

পরম সন্তোষে দুন্দ্ুভি নির্ঘোষে 
ইন্দ্র হল আগুয়ান। 


কুসুমাবলী। 


নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে 
চলিল! যত অমর । 
অপৃসর নাঁচিছে কিশ্নর গাইছে 
পুলকিত মহেশ্বর ॥ 
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিল। তৃরিত 
বরকর্ত। নারায়ণ। 
ইন্দ্রের শানে মরুত ভুবনে 
চলে যত রাজগণ।। 
কুবের ভাগারি বক্ষগণ তাঁরি 
নানা আয়োজন সাজি । 
বায়ু করি বল আপনি অনল 
হইল1 আতস বাজি ॥ 
নারদ রসিয়া হাসিয়! হাঁসিয়। 
সাঁজাইতে গেলা বর। 
বদি ছিল হর উঠিল! সত্বর 
নারদ কহে তৎপর ॥ 
জটাজুটে চুড়া সাপে বান্ধ খুড়। 
মুকুটে কি দিবে শোভা । 
কি কাজ মুক্তায় হাঁড়ের মালায় 


কন্যার মা হবে লোভা ॥ 


টে 


10৩ 


কুজুমাবলী। 


কন্তরী কেশরে চন্দনে কি করে 
ঘন করি মাখ ছাই। 
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে 
হেন বর কোথা পাই ॥ 
ফলমাল1 যত শোভা দিবে কত 
যে শোভা মুণ্ডের মালে । 
কাপড়ে কি শোভ। জগমনলোভা 
যে শোভা বাঘের ছালে ॥ 
রথ হস্তী আর কিকাজ তোমার 
যে বুড়া বলদ আছে। 
তোমার যে গু কব কোটি গুণ 
আমি মেনকার কাছে ॥ 
অধিক করিয়! সিদ্ধি মিশাইয়। 
ধুতুরা খাইতে হবে। 
যাবত বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ 
উপবাস তবে রবে ॥ 
এ বূপ করিয়! বর সাঁজাইয়া 
হর লয়ে মুনি বায়। 
প্রেত ভুতগণ ধায় অগণন 
আন্ধার তৈল ধুলায় ॥ 


কুন্তুমাঁবলী। 


ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপদাপ 
লম্ক ঝম্প দিয় চলে । 
মহাধুম ধাম হাঁকে হুম হাম 
জয় মহাদেব বলে ॥ 
সহজে সবার বিকট আকার 
হিতে না পারে আল । 
থাবায় থাবায় মসাল নিবায় 
আন্ধারে শোভিল ভাল ॥ 
করতালী দিয়া বেড়ায় নাচিয়া 
হাসে হিহি হিহি হিহি। 
দন্ত কড়মড়ি করে জড়াজাড় 
লক লক লক জিহি॥ 
করে চড়াচড়ি ধায় রড়ারড়ি 
কিলাকিলি গণ্ডগোল । 
কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে 
কে মানে কাহার বোল ॥ 


তরু উপাড়িয়া গিরি উখাড়িয়া 
কৈল প্রলয়েয় ঝড়। 
বরযাত্রগণ লইয়া! জীবন 


পলাইল দিয়া রড় ॥ 


৬১ 


৩২. 


কুস্মাবলী! 


ইন্দ্রাদি পলায় অন্য কেবা তার 
দেখিয়! আনন্দ হরে। 

আগে ভাগে হরি বিধি সঙ্গে করি 
গেলা হেমন্তের ঘরে |! 


হিমশিরিরাজ করিয়া সমাজ 
বসি পুরোহিত সাথ। 
বলদে চড়িয়া] শিঙ্গা বাজাইয়া 
এল বর ভূতনাথ ॥ 
যত কন্যা যাত্র দেখিয়। সুপাত্র 
বলে এ কেমন বর। 
বরষাত্রগণে দেখি ভয় মনে 


না সরে কার উত্তর || 





শিব বিবাহ। 
সভামাবে হিমালয় পুর্বব মুখ হয়ে। 
বজিয়াছে দান সজ্জা! বাম দিকে লয়ে ॥ 
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন । 
পরস্পর শাস্্রকথ। কহে ধীরগণ || 
ছেন কালে বর আমি কল] অধিষ্ঠান। 
সম্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অযু খান ॥ 


কুলুমাবলী । ৩৩ 


বর দেখি হিমালয় হল! হুতবুদ্ধি ) 
ভূতগণে দেখিয়! উড়িল ভূতশুদ্ধি ॥ 
কহিতে না পারে দক্ষুষজ্ঞ ভাবি মনে । 
ভুলিয়া বসিল৷ গিরি বরের আসনে ॥ 
ভবানীর ভাবে ভব ঢলিয়! ঢুলিয়। 
গিরির আসনে শিয়া বিল! ভূলিয়। ॥ 
বিধি তাহে বিধি দ্িল1 এ এক নিয়ম । 
তদবধি বিবাছেতে ৈল ব্যতিক্রম |। 
কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত । 

হেন কালে জিজ্ঞাস! করিল পুরোহিত ॥ 
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ। 
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহু।। 
হেট মুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিল । 
বিষয় বুঝির1 বিধি বিশেষ কহছিলা ॥ 
স্মরহর বর বরপিতা পুরহ্র । 

পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর ।। 

শিব গোত্র শস্তূ সর্ব শঙ্কর প্রবর | 
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হুর |। 
এরূপ গিরিশে গিরি গৌরী দান দিল! 
স্ত্রী আচার করিবারে মেনক' আইলা । 


৩৪ 


কুন্গুমাবলী। 


কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে 
নারদেরে কহিল কন্দল লাগাইতে ॥ 


কন্দল ও শিবনিনদ]। 


কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে । 
নখে নখ বাঁজায়ে নারদ মুনি হাসে ॥ 
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী। 
আকশলী পোয়া মোন। গড়ে মেকামেকী ॥ 
পাখা নাহি তবু টেকি উড়িয়! বেড়ায় । 
কোণের বনুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায় ॥ 
সেই ঢেকী চড়ে মুনি কাধে বীণা! যন্ত্র। 
দাড়ী লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র 
আয় রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। 
মেয়ে গুলা মাথা! কোড়ে তোরে রক্ত দিব ॥ 
বেন! ঝোড়ে ঝুটি বাধি কি কর বসিয়া । 
এয়ে! সুয়। এক ঠাই দেখ রে আসিয়। ॥ 
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে। 
সেহাকুল কাটা হাতে ঝাট এসে! চলে ॥ 


কুস্তুমাবলী। ৩৫ 


এক ঠাঁই এতো মেয়ে দেখ! নাহি যায়। 
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয় ॥ 
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ষল। 
পরম্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল ॥ 
এই রূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি। 
ডাকাডাকি গালাগ্রালি মাথা কুটাকুটি ॥ 
দাড়াইয় পিঁড়ায় হামেন পশুপতি। 
হেটমুখে শ্দু মন্দ হাসেন পার্বতী ॥ 
হর হর বলিয়া ভাকিছে ভূত যত। 
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞানহত ॥ 

ভূত ভয়ে এয়োখণ নীরব রহিছে। 
ডকরিয়া ফুঁকরিয়! মেনকা কহিছে ॥ 
আহা মরি ও মা উম! সোণার পুতুল । 
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাঁতুল ॥ 
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশ পাশ। 
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ ॥ 
আমার উমার দত্ত মুকুতা গঞ্জীন। 

বায়ে লড়ে ভাঙ্গ। বেড়া বুড়ার দশন ॥ 
উমার বদন চাদে পরকাশে রাক]। 
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ী গৌপ পাক ॥ 


৩৬ 


কুস্থুমাবলী। 


কি শোভ। উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন । 


ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া এ কি অলক্ষণ ॥ 
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা । 
বুড়ার গলায় হাঁড়মাল এ কি জ্বালা ॥ 
বিচিত্র বসন উম] পরে কত বন্ধে। 
বাগছাল পরে বুড়া আত উঠে গন্ধে ॥ 
উমার রতন কাধ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে। 
বুড়ার কোমর বন্ধ ফণী ফৌস ধরে ॥ 
নিছনি করিতে থেনু লয়ে তৈল কুড়। 
সাপে খেয়ে ছিল প্রায় বাচালে. গরুড় ॥ 
আহা! মরি বাছ1 উম1 কি তপ করিলে । 
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে ॥ 


শিবের মোহন বেশ। 


শিবনিন্দা করিয়! মেনক1 যত কছে। 
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সছ্ছে ॥। 
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে তেজিলাম কায়। 
এখানে মেনকা বুবি ফেলে সেই দায়। 


কুস্থমাঁবলী | তথ 


ছর লয়ে নরলীল! করিবারে চাই। 
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥ 
কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ। 
ক্ূপা করি মেনকারে উম দিল1 বোধ ॥ 
মেনকাঁর টহল জ্ঞান দেবীর দয়াঁয়। 
মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥ 
জটাজুট মুকুট দেখিল! ফণি মণি। 
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা কণি।। 
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাদ । 
মুগ্ধ টহল সর্বজন দেখিয়! সুছাঁদ। 
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাই! 
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা। জামাই ॥ 
এই রূপে হরণেখরী বিবাহ হইল! 
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥ 
কুতৃহলে হুলাঁহুলি দেয় এয়োগণ। 
খষিথণ বেদগানে পুরিল ভুবন ॥ 
কিন্র করয়ে গান নাচয়ে অপৃসর। 
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাথর ॥ 
উম1 লয়ে উমাপতি খেলেন কৈলাস। 
বিধি বিষ, আদি সবে গেল৷ নিজ বাস।! 
্ ৫ ঘ্) 


চি 


কুস্থকাবলী। 
সিদ্ধিঘোটন। 


বড় আনন্দ উদয়। 
বছদিনে ভগ্গবতী আইল আলয়।। 
শজ্বঘণ্টারব মহামহোৎসব 
ত্রিভূবনে জয় জয়। 
নাচিছে নাটক গাইছে গায়ক 
রাগ তাল মান লয়। 


যত চরাচর হরিষ অন্তর 
পরম আনন্দ্ময় ৷ 
রায় গণাকর কহে পুটকর 


মোরে যেন দয়া হয়। 

উম1 পেয়ে মছেশের বাঁড়িল আনন্দ। 
নন্দিরে কহেন কথ হাসি হৃদ মন্দ || 
শুন শুন অরে নন্দি তুমি বড় ভক্ত। 
সিদ্ধি ঘুটে দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত | 
এত বেল! হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই। 
বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই | 
ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো। 
ভেভাচাঁকা লাগিল ভুলিয়া হন ভেকো 


কুস্ুমাবলী। ৩৯ 


নুতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই। 
আজি বড় শুভ দিন বার কর তাই ॥ 
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর। 

সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার ॥ 
যদবধি এই সতী দক্ষষজ্জঞে গিয়] | 

ছাড়ি শিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া! ॥ 
তদবধি গৃহ শুন্য সিদ্ধি নাহি জানি । 
আজি হৈল ইঞ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥ 


সিদ্ধি ভক্ষণ । 


মহাদেবের আখি ঢুলু চুলু। 
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভূল ॥ 
নয়নে ধরিল রজ অলসে অবশ অঙ্গ 
লট পট জটাজুট গ্লজা হুল থুল। 

খমিল বাঘের ছাল আনু থালু হাড়মাল 

ভুলিল ডমুর শিক্ষা পিনাক ত্রিশূল। 
হামি হাঁসি উতরোল আধ আধ আধ বোল 

নম্র নন্দি নন্দি আ আ আনম্ন নকুল। 


কুল্গমাবলী। 


ভারতের অনুভবে 'ভাঙ্গে কি ভূলাবে ভবে 
ভবাঁনী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল। 
সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দি অন্তরে দীড়ায়। 
বেতাঁল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
সমুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়! নয়ন! 
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥ 
অঙ্গ,লির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে। 
ভবানীর নামে দিল! একভাব হয়ে ॥। 
ছৌয়াইয়। চক্ষে মন্ত্র পড়িয়। বিশেষ ! 
একই নিশ্বাসে পিয়া করিল! নিঃশেষ ॥ 
হুম্কার ছাঁড়িয়! সবে মগন হইয়!। 
আকুল হইল! বড় নকুল লাণিয়] ॥ 
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দিরে। 
ভূঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥ 
তাল বলে আজি ঘরে মাত৷ উপক্ছিত। 
মেনকা মেলানী ভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ ॥ 
হাসিয়া! কহেন হর ভাল মোর ভাই। 
বড় কথ। মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥ 
অসঙ্ঘ্য মেলানী ভার নকুলে উড়িল। 
সহচর গণ সবে ভাবিতে লাখিল। 


কুন্ুমাবলী। ৪১ 
শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ভাঁকাও । 
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ পাও ॥ 
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্িত। 
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত ॥ 
আজ্ঞামত পুর্ণ করি সকলে পাইল!। 
নকুলের শেষ নাহি ভাঁবিতে লাখিল। ॥ 
ভবানীর কাছে শিয়া নন্দী দেয় লাজ। 
আগণে। মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ 
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী। 
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি ॥ 
আমর নকুল করি এমন কি আছে। 
তুমি আজ্ঞ! দ্রিলে যাই যেনকার কাছে। 
হাসিয়। কহেন দেবী অরে বাছ। সব। 
তোম। সবাঁকার কেবা সহে উপদ্রব ॥ 
আই বলি যাঁহ যাঁদ মোর মার ঠাই। 
যে বুঝি তাহার চালে খড় রবে নাই ॥ 
তোমরা আমার মায়ে কি দোষ পাঁইলে। 
ফ্রাইবে নাহি দ্রব্য বুসর খাইলে ॥ 
কে বলে মেলানীভারে নাছি আয়ো'জন। 
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন ॥ 


কুস্ুমাবলী। 


মায়! কৈলা মহামায়! মায়ের কারণ। 
পুরিল মেলানীভার পুর্ববের যেমন ॥ 
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়]। 
নাচিয়! বেড়ায় সবে করতালি দিয়] ॥ 


হরগোরীর কথোপকথন। 


আমারে ছাড়িও না। ভবাঁনি। 
সুশীল! হইয়! শিলায় জন্ষিয়া 
শিলাময়হিয়। হইও ন1। 
এবার পাথারে ফেলিয়! আমারে 
দোষ বারে বারে লইও ন1॥ 
শিশুগণ মিল! যেন খেলা দিল! 
তেমন এখানে খেলিও না। 
তব মায়াছান্দে বিশ্ব গড়ি কান্দে 
ভারতে এ ফেরে ফেলিও ন1 ॥ 
আনন্দ সাগরে হর মগন হুইল1। 
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাখিলা ॥ 


কুন্সমাঁবলী। ডিও 


তুমি মুল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার । 

ক্ূপ। করি আমারে করিলে অঙ্গীকার ॥ 
দক্ষঘজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাঁড়ি। 
এত দিন ছিল শিয়া হ্মন্তের বাড়ি ॥ 
ভাগ্যে জে তোমার দেখা পান্থ আরবার। 
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর ॥ 
উদ্্ধ মুখে আগরমে তোমার গুণ গাই। 
দুই ভুজ উর্ধধ করি তোমারে ধেয়াই ॥ 
চারি বেদে তব গুণগান করিবারে । 

চারি মুখ দিল। তুমি অধিক আমারে ॥ 
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত। 
দিয়াছ আপনি পুর্বে নিন্দছ পশ্চাত ॥॥ 


_ কৈলাস বর্ণন। 


কৈলাস ভূধর অতি মনোহর 
কোটি শশি পরকাশ । 

খন্ধরর্ষ কিন্্র ঘক্ষ বিদ্যাধর 
অপৃর গণের বাস ॥ 


£৪ 


কুস্থমাঁবলী | 
রজনী বাসর মাঁস সংবৎসর 
দুই পক্ষ সাত বার। 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ 
সুখ দুঃখ একাকার ॥ 
তরু নানাজাতি লতা নানাভাঁতি 
ফলে ফুলে বিকশিত । 
বিবিধ বিহ্গ বিবিধ ভূজঙ্গ 
নান! পশু সুশোভিত ॥ 
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে 
সিংহ সিংহনাদ করে ॥ 
কোকিল হুঙ্কাঁরে ভ্রমর বঙ্কাঁরে 
মুনির মানস হরে ॥ 
হু পালে পাল শার্দুল রাখাল 
কেশরী হস্তিরাখাল। 
ময়ূর ভূজন্জে। ক্রীড়া করে রঙ্গে 
ইন্দ্ূরে পোষে বিড়াল ॥ 
সবে পিয়ে জুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা 
কেহ না হিৎসয়ে কারে। 
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক 
সার অসার সংসারে ॥ 


কুস্থমাঁবলী । 


সম ধর্ন্াধর্্ম সম কর্ণাকর্পম 
শত্রু মিত্র সমতৃল। 
জরা হ্তত্যু নাই অপরূপ ঠাই 
কেবল সুখের মুল ॥ 
চৌদদিকে দুস্তর সুধার সাগর 
কপ্পতরু সারি সারি। 
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে 
বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥ 
হরগৌরীর বিবাঁদ জুচন1। 
বিধি মোরে লাখিল রে বাদে। 
বিধি যাঁর বিবাদী কি সাঁদ তাঁর সাদে ॥ 
এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ বন্দ, 
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে । 
ধর্মে জাঁনি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়, 
অধর্দ্দে বিবধ ভয়, তবু তাই মাদে ॥ 
মিছ! দার! সুত লয়ে, মিছ! সুখে সুখী হয়ে, 
যেরহে আপন! কয়ে, সেমজে বিষাদে । 
সত্য ইচ্ছা! ঈশ্বরের, আর সব মিছ! ফের, 
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে | 


5৫ 


৪৬ 


কুস্থমাবলী। 


শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি । 
ক্ষুধায় কীপয়ে অন্দ বলহ কি করি ॥ 
নিত্য২ ভিক্ষা মাগি আনিয়া জোগাই। 
সাদ করে এক দ্দিন পেট ভরে খাই ॥ 
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেখে । 
সরম ভরম গেল উদরের লেখে ॥ 
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাঁল। 
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঁঘছাল ॥ 
আর সবে ভোগ করে কত মত সখ। 
কপালে আগুন মোর ন] ঘুচিল দুখ ।! 
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি! 
ভিক্ষা! মাগি নাঁম টহল শঙ্কর ভিখারি ॥ 
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি। 
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥ 
সর্বদা কন্দল. বাজে কথায় কথায়। 
রস কথা কছিতে বিরস হয়ে যায়| 
কিবা শুভক্ষণে টহল অলক্ষণ ঘর। 
খাইতে ন1 পানু কভু পুরিয়া উদর || 
আর আর গৃহির গুঁছিণী আছে যার1। 
কত মতে স্বামির মেবন করে তার ॥ 


কুস্ুমাবলী। ৪৭ 


অনির্বাহে নির্বাহ করয়ে কত দাঁয়। 
আহ! মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥ 
পরম্পর। পরস্পর শুনি এই স্ুত্র। 
স্্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র | 
এই রূপে দুই জনে বাড়িছে বাকছল। 
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল | 


হরগৌরীর কন্দল। 


কেব। এমন ঘরে থাঁকিবে। জয়া। 
এ দুঃখ সহিতে কেব! পারিবে! 
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই। 
কেব। বালাই ছাই মাখিবে। 
দামাল ছাবাল দু'টি অন্ন চাহে ভূমি লুটি 
কথায় ভূলায়ে কেবা রাখিৰে ॥ 
বিষ পাঁনে নাহি ভয় কথ! কৈতে ভয় হয় 
উচিত কহিলে দ্বন্দ বাঁড়িবে। 
ম। বাঁপ পাষাণ হিয়া হেন ঘরে দিল বিয়। 
ভারত এ দুখে ঘর ছাড়িবে ॥ 


৪৮ 


কু্ুমাবলী। 


শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ॥ 
ধক্‌ ধক্‌ জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে । 
শুনিলি বিজয়! জয়] বুড়াঁটির বৌল । 
আমি যদ্দি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥ 
হায় হায় কি কহিব বিধাত। পাষণ্ডী। 
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হুইল চণ্ডী ॥ 
গুণের না দেখি সীম! রূপ ততোধিক | 
বয়সে না দেখি গীছ পাথর বল্মীক ॥ 
সম্পদের সীম! নাই বুড়া গরু পুঁজি । 
রসনা কেবল কথা৷ জিন্দ্ুরের কুঁজি ॥ 


কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্র বস্ত্র দিয় । 


কেন সব কটু কথা কিসের লাখিয়া ॥ 
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন। 
উহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন | 
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়। 
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥ 
অলক্ষণ। লক্ষণ! যে হই সে হই। 
মোর আসিবার পুর্বকাঁলি ধন কই ॥ 
শিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে। 
খিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥ 


কুন্গুমাবলী। ৪৯ 
বুড়া গরু লড়া দাত ভাঙ্গা! গাঁছ গাঁড়ু। 
ঝুলি কাথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়, ॥ 
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন। 
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ ॥ 
উহ্থার ভাগ্যের বলে হুইয়াছে বেটা ॥ 
কারে কৰ এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা |! 
বড় পুভ্র গজমুখ চারি হাতে খান। 
জবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান || 
ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর | 
তাহার ইন্দরে করে কারুর কুটুর ॥ 
ছোট পুক্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায় ॥ 
উপারের সীমা নাই ময়,রে উড়ায় ॥ 
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন । 
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ | 
করেতে হুইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে। 
তৈল বিনা চুলে জট! অঙ্গ গেল ফেটে ॥ 
শাখা! শাড়ী সিন্দ,র চন্দন পান গুয়া। 
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভূয়া ॥ 
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৫০ কুস্ুমাঁবলী। 
শিবের ভিক্ষ1 যাত্রা | 


ভবাঁনীর কটু ভাষে লজ্জা হৈল রুততিবাসে 
ক্ষুধানলে কলেবর দছে। 
বেলা হৈল অতিরিক্ত পিত্তে হৈল গলা তিক্ত 
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে ॥ 
হেটমুখে পঞ্চানন নন্দিরে ডাকিয়া কন 
রুষ আন যাঁইৰ ভিক্ষায়। 
আন শিল্পা হাড় মাল ডমরু বাঘের ছাল 
বিভূতি লেপিয়! দেহ গায় 
আঁন রে ত্রিশুল ঝুলি প্রমথ সকল গুলি 
যতগুলি ধুতুরার ফল। 
থলি ভরা সিদ্ধিগুড়া লহ রে ঘোটনা কুঁড়া 
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল ॥ 
ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষীয় থে পাই খাব 
অদ্যাবধি ছাঁড়িন্ু কৈলাস। 
নারী যাঁর স্বতত্তরা সে জন জিয়ন্তে মর! 
তাঁহার উচিত বনবাস ॥ 
বৃদ্ধ কাল আপনার নাহি জানি রোজগার 
চামবাস বাণিজ্যব্যাপার। 


কুজ্মাবলী। ৫১ 


সকলে নিগুণ কয় ভুলাঁয়ে সর্বশ্ব লয় 
নাম মাত্র রহিয়াছে সার ॥ 
যত আনি তত নাই ন1 ঘুচিল খাই খাই 
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়।। 
এত বলি দিগ্রন্বর আরোহিয়! বৃষবর 
চলিলেন ভিক্ষার লাঁগিয়]। 
শিবের দেখিয়। গতি শিবা কন ক্রোথমতি 
কি করিব এক) ঘরে রয়ে! 
বৃথা কেন দুঃখ পাই বাপের মন্দিরে যাই 
গণপতি কার্তিকেয় লয়ে ॥ 
হইয়া! বিরসমন লয়ে গুহ গজানন 
হিমালয়ে চলিল। অভয়। 
ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত নয় 
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥ 
জয়ার উপদেশ 
কহে সখী জয়া শুন গো অভয়! 
একি কর ঠাঁকুরালি। 
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর 
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি। 


৫২ 


কুক্গুমাঁবলী | 


মিছা ক্রোধ করি আপনা পারি 
কি কর ছাঁবালখেল]। 


স্থখ মোক্ষ ধাঁম অন্রপুর্ণা নাম 
সার সাগর ভেল]1। 
অন্নপূর্ণ হয়ে অন্ন দেহ কয়ে 


দাঁড়াবে কাহার কাছে। 

দেখিয়1 কাঙ্গ।লি সবে দিবে গালে 
রহিতে না দিবে নাছে। 

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে 
ভাজে দিবে সদ] তাঁড়)। 

বাপে নাজিজ্ঞাজে মায়ে ন! সম্তাষে 
যদ্দি দেখে লক্ষমীছাঁড়া ॥ 


যা বলি তা কর নিজ মুর্তি ধর 
ৰস অন্পুর্ণা হয়ে । 
কৈলাস শিখর অন্নে পুর্ণ কর 


জগতের অন্ন লয়ে ॥ 
তিন ভূমগ্ুলে ষে স্থলে যে স্থলে 
যত যার অন্ন আছে । 
কটাক্ষ করিয়। আনহু হরিয়া 
রাখ আপনার কাছে ॥ 


কুস্ুমাবলী। ৫৩ 


ফিরি ঘরে ঘর হইয়! ফাঁফর 
কোথায় না পেয়ে অন্ন। 
আপনি শঙ্কর আজিবেন ঘর 
হইয়া! অতি বিষন্ন | 





শিবের ভিক্ষা । 
ওথায় ভ্রেলোকমাথ বলদে চড়িয়]! 

লোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া | 
ঘেখানে যেখানে হর অন্তর হেতু যান। 

হা অন্ন হ। অন্ন বিন] শুনিতে ন1 পান ।। 
বঁব্‌ বব বম ঘন বাজে গাল। | 
ভভম্‌ ভভয্‌ ভয্‌ শিঙ্গা বাজে ভাল ॥ 
ডিমি ভিমি ডিম ভিম ডমরু বাজিছে। 
তা ধিয়! তা ধিয়। ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥ 
দুরে হৈতে শুন] যায় মহেশের শিঙ্গা। 
শিব এল বলে ধায় যত রজ চিজ ॥। 

কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ । 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
কেহ বলে জট! হৈতে বার কর জল! 
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপাঁলে অনল ॥ 


৫% 


কুস্থঘাবলী। 


কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও । 
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাঁও ॥ 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়।। 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥ 
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল। 

কেহ দেয় ভাক্গ পোস্ত আফিল্গ গরল ॥ 
আর আর দিন তাহে হাসেন গোর্সীই । 
ও দিন ওদন বিন ভাঁল লাগে নাই ॥ 
চেত রে চেত রে চেত ডাঁকে চিদানন্দ। 
চেতন যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ || 

যে জন চেতনামুখী সেই সদ] সুখী । 

যে জন অচেতচিত্ত সেই সদ] দুখী ॥। 

এত বলি অন্্র দেহ কহিছেন শিব । 

সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব।। 

কি জানি কি দৈব আজি টহল প্রতিকূল । 
অন্্র বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল ॥ 
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না! পাইয়া । 
কোথায় পাঁইব অন্ন তোমার লাখিয়! ॥ 
আজি মেনে ফিরে মাগ শঙ্কর ভিক্ষারি। 
কালি এস দিব অন্ন আজিত না পারি ॥ 


কুসুমাবলী। 


এই রূপে শঙ্কর ফিরিয়৷ ঘর ঘর। 
অন্ন না পাইয়া হৈল। বড়ই কাতর ॥ 
ক্রমে ক্রমে ত্রিভূবন করিয়া ভ্রমণ। 
বৈকুণ্ছে গেলেন যথ। লক্ষ্মী নারায়ণ || 
এস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শস্কর। 
ভারত কহিছে লন্গমী হইল! ফাফর ॥ 


শপাশাশীশীপিসি 


শিব প্রতি লক্গষমীর উপদেশ। 


কহে লক্্নী শুন গৌরীপতি । 
*কঙ্ছিতে না বাক্য সরে অন্তর নাহি মোর ঘরে 
আজি বড় ঠদবের দুর্ণতি ॥ 
আমি লক্ষ্মী সর্ব ঠাই মোর ঘরে অন্ন নাই 
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে। 
শুনিয়া শঙ্কর কন ফিরিলাম ত্রিভুবন 
এই কথা সকলের ঘরে ॥ 
গুমান হইল গুড়া না মিলিল খুদ কুড়! 
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়! । 
হাভাতে বদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় 
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ব্নীছাড়া ।॥ 


৫৬ কুম্তুমাঁবলী । 


লক্ষমী বলে অন্ন নাই আর যাঁব কার ঠাই 
ভুবনে ভাবিয়। নাহি পাই। 

গলে সাপ বান্ধিচাই তরু অন্ন নাহি পাই 
কপালে দিলেক বিধি ছাই || 

কত সাপ আছে গায় হাঁভাতেরে নাহি খায় 
গলে বিষ সেহ নাহি বধে। 

কপালে অনল জ্বলে মেহ না পোড়ায় বলে 
না জানি মরিব কি গুঁষধে ॥ 


ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তাঁর 
তাঁর কেন বিলাসের সাদ । 
যার নারী নুতা স্ুত অদ। অন্কষ্্ীত 


সর্বদা তাঁহার অবসাদ ॥ 
দেখিয়া শিবের খেদ লক্ষ্মী কয়ে দিল! ভেদ 
কেন শিব করহ বিষাদ । 
অন্পুর্ণা যার ঘরে মে কান্দে অন্নের তরে 
এ বড় মায়ার পরমাদ ॥। 
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে. জগ্তের অন্ন লয়ে 
কৈলাসে পাঁতিয়াছেন খেল।। 
যতেক ব্রহ্মা আছে সকলি তাহার কাছে 
তরে কেন করিয়াছ হেলা ॥ 


কু্ুমাঁবলী। ৫৭ 


আমার যুকতি ধর টকলাস গমন কর 
আমি আদি সকলি সেখানে । 
তোমারে কবার তরে আমি আছিলাম ঘরে 
এই আমি যাই সেই খানে ॥ 
এত বলি হরিপ্রিয়া কৈলাসে রহিল খিয়া 
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া। 
দেখি অন্দর ক্রীড়া শিবের হইল ত্রীড়া 
তত কিছু না পান ভাবিয়া ॥। 
কত কোটি হরি হুর পন্মামন পুরন্দর 
কত কোটি ত্রদ্ধাণড মিলিত। 
সুর্টখ নানা রস খায় স্তুতি পড়ে নাচে গায় 
দেখি শিব হইল মোহিত 
দেখি কোটি কোটি হরে স্থাণু স্থাণু হৈলা ডরে 
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়। । 
ভারতের উপরোধে বিসজ্জন দিয়! ক্রোধে 
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়] ॥ 
| শিবের ভোজন । 
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত । 
পুরেন উদর সাদের মত | 


দি 


কুস্থুমাবলী। 


পায়সপয়োধি সপৃষপিয়া 
পিষটকপর্বত কচ্মচিয়া ॥ 

চুক টুকু ঢুকু চুষ্য ঢুষিয়া। 

কচর মচর চর্বব্য চিবিয়] ॥ 

লিহ লিহ জিহে লেহ্‌ লেহিয়। 
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া! | 
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়। 
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥। 
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে । 
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে ॥ 


লটপট জটা! লপটে পায়। 


ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায় ॥ 
গর গর গ্রর গরজে ফণী। 

দপ দপদপ দীপয়ে মণি | 
থক থক থক ভালে অনল । 

তর তর তর চান্দমগ্ডল | 

সর সর সরে বাঘের ছাল । 
দলদল দোলে মুণ্ডের মাল।। 
তাধিয়া তাধিয়। বাজয়ে তাল । 
তাতা! থেই থেই বলে বেতাল ॥ 


কুস্ুমাবলী । ৫৯ 


ববম ববম বাঁজয়ে গাঁল। 
ভিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাঁল ॥ 
ভভম ভভম বাজয়ে শিজ]1। 
স্ছদঙ্গ বাঁজয়ে তা ধিঙ্গ1! ধিজ1 | 
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে । 
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥ 
নাটক দেখিয়। শিব ঠাকুর | 
হাসেন অন্র্দ] শ্যদু মধুর | 
অন্নদা অন্ন দেহ এই যাঁচে। 
ভারত ভূলিল ভবের নাচে |। 





শিবের পঞ্চ তপ | 

তপস্বী হইল! হর অন্নদা ভাবিয়া । 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াখিয়া | 
জট! ভত্ম হাড়মাল1 শোভা টহল বড়। 
ব্রহ্মরূপ অন্রপুর্ণ। ধ্যানে হৈলা দড় ॥ 
বিছাইয়া হুগছাল বমিল। আসনে । 
করে লয়ে জপমালা মুদিতনয়নে ॥ 
দিগন্বর বিভূতিভূষিত কলেবর । 
গলে যোগপ্ট উপবীত বিষধর ॥ 


৬০ 


কুস্ুমাবলী | 


বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুক্ধর 
চৌদিকে জ্বালিয়! অশ্মি উপরে ভাস্কর ॥ 
ইজ্যস্ট মাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি। 
অন্রপুর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্বরী ॥ 
আধাচে বরিষে মেঘ শিল! বজ্ঞাঘাত। 
একাসনে বসিয়া রজনীদিনপাত ॥ 
আবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর। 
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরত্তর ॥ 

ভাদ্র মাসে আট দিকে পরিপূর্ণ বাণ। 
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান ॥। 
আশ্বিনে অশেষ কষ্টে করেন কঠোর । 
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর ॥ 
কার্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়। 
অনশনে রজনী দিবস কত যায় || 
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। 

উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার ॥ 
পৌষ মাসে দারুণ হিমাঁনী পরকাঁশ। 
রাত্রিদিন জলে বসি নিত্য উপবাস ॥ 
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির | 
রাত্রি দিন জলে বদি কম্পিত শরীর ॥। 


কুস্সুমাবলী। ৬১ 


ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর । 
উদয়াস্ত অন্তোদয় করিল! বিস্তর || 
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা। 
উদ্ধপদে অধোমুখে অনলের সেবা ॥ 
ভাবিয়া ভাবিয়! অনুভব করি ভব। 
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে টকল স্ব ॥ 
অন্নপুর্ণ অন্রদাত্ৰরী অবতীর্ণ হও । 
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপুজা লও ॥ 
আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান । 
তব অধিষ্ঠান বিনা কেবল শ্মাশান |! 
তুমি মুল প্রকৃতি সকল বিশ্বযুল। 
সেই ধন্য তুমি ষারে হও অনুকূল ॥ 
তূমি সকলের সার অসার সকল। 
যেখানে তোমার দয়! সেখানে মজল।। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে । 
সেই ধন্য তুমি দয়! কর যেই জনে ॥ 
সত্ব রজ ৩মোগুণে প্রবেশিয়া তুমি ৷ 
স্থফ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি । 
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নান! ঘুর্ভি ধর। 
স্থানটি স্থিতি প্রলয় লীলাঁয় নিত্য কর ॥ 
€৮১ 


৬ কুম্ুমাবলী। 
ত্রচ্ধাদির তপ। 


শিবের দেখিয়া তপ করিতে অন্নদাজপ 
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী । 
একাসনে অনশনে অন্নদার ধ্যান মনে 
অক্ষন্থত্র কমগ্ডনুধারী ॥ 
গদ] চক্র তেয়াশিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয় 
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া । 
অনশনে যোগ ধরি তপস্য। করেন হরি 
রম] বাণী সংহতি করিয়া! ॥ 
সুখ মুণ্ডে হানি বাজ তপ করে দেবরাজ 
সহতঅ্ললোচনে জল ঝরে । 
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে  অন্নদ] ভাবিয়া! মনে 
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে ॥ 
উর্ধে দুই পদ ধরি হেটে অগ্নি দীপ্ত করি 
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ। 
একাঁমনে অনশনে অন্নদাধেয়ান মনে 
সম শীত বরিব। আতপ ॥ 
ছাড়ি নিজ 'অধিকার সঙ্গে লয়ে পরিবাঁর 
শমন দারুণতপ করে। 


কুম্থমাবলী। ৬৩ 


দারুণ তপের ক্রেশ অস্থি টহল অবশেৰ 
বাল্সীক জন্মিল কলেবরে ॥ 
পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি 
পবন করয়ে ঘোর তপ। 
উনপঞ্চাশত ভাঁথে এক ভাবে অনুরাগে 
দিবা নিশি অন্নপূর্ণা জপ ॥ 
কুবের ছাড়িয়। ভোগ আশ্রয় করিয়। ষে।গ 
অহনিশ একাসনে ধ্যান। 
দারুণ তপের ক্লেশ অস্থি চর্ম অবশেষ 
সমাধি ধরিয়া! আছে জ্ঞান ॥ 
শিবের বিশেষ কায় উশানের তপস্যায় 
ত্রিলোক হইল টলমল। 
কপালে অনল জ্বালি শিরোঘ্ত ঘ্বত ঢালি 
ধ্যানধারণায় অচঞ্চল॥ 
প্রজাপতি রূপভেদে উচ্চারিয়! চারি বেদে 
উদ্পতি ভর্মুখে জপে। 
দিগদিক ভেদ নাই টলমল অর্ব্ব ঠাই 
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে ॥ 
সহজঅমুখের স্তবে নিজগণ কলরবে 
তপস্য। করয়ে নাগরাজ। 


টি কুম্থমাবলী। 


গ্রহ তাঁর রাশি গণ ব্রন্মঝষি যত জন 
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ ॥। 
যত দেবখধিগণ সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন 
রাজখষি মহর্ষি সকল। 
একামনে অনশনে তপস্যা অনন্যমনে 
দেহে তরু জন্মিল সকল ॥ 
সকলের তপস্যায় দয়া হৈল অন্র্দাঁয় 


অবতীর্ণ হইল। কাশীতে। 
সকলেরে দিতে বর  প্রতিমাঁয় কৈল! ভর 
শুভদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে ॥ 
সকলে চেতন। পেয়ে চৌদ্দিকে দেখেন চেয়ে 
অনুকম্পা হৈল অনুভব । ৃ 
দূর থেল হাহাকার জয় শব্ধ নমস্কার 
ভূবন ভরিল কলরব ॥ 





ব্যাস বর্ণন| 
ব্যাস নারায়ণ অংশ খধিণণ অবতংস 
যাহ। হৈতে আঠার পুরাণ। 
ভাঁরত পঞ্চম বেদ নানা মত পরিচ্ছেদ 
বেদ ভাগ বেদান্ত বাখান।! 


কুসুম।বলী। ৬৫ 


সদ] বেদপরায়ণ প্রকাঁশিল। নারায়ণ 
শিষ্যগণ বৈষ্বসংহতি। 
পিতা ধার পরাশর শুকদেব বংশধর 
জননী যাহার সত্যবতী ॥ 
দাড়াইলে জটাভার চরণে লুটায় তর 
কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাটু । 
পাকা গোপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাঁড়ি 
চলনে কতেক আঁটু কাটু॥ 
কপালে চড়ক ফোট। গলে উপবীত মোটা 
বাহুমুলে শঙ্চক্ররেখ|। 
সর্ববাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিম্বগ্রবাঁঘথাঁবা 
সারি সারি হরিনাম লেখা ॥ 
তুলসীর কণ্ঠী গলে লম্বি মালা করতলে 
হাঁতে কাঁণে থরে থরে মাল] । 
কোঁশ। কুশী কুশাসন কক্ষতলে নুশোভন 
তাহে কঞ্চসারহ্থগছাল। || 
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌঁপীন পরি 
বহির্ধাসে করি আচ্ছাদন । 
কমওনু তুস্বীফল করঙ্গ পীবারে জল 
হাতে আঁশ হিস্তল বরণ ॥ 


৬৩ কুস্গুমাবলী | 


এই বেশে শিষ্যগণ সঙ্গে ফিরি অনুক্ষণ 
পাজি পুথি বোঝা বোঝা লয়ে। 
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত 
তর্কাতর্ক নানামত কয়ে ॥ 
কে কৌথা কি করে দান কে কোঁথ! কি করে ধ্যান 
পুজ। করে কেব। কিবা দিয় 
কে কোথ। কি মন্ত্র লয় কোথা কোন যজ্ঞ হয় 
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়1 | 
জগতের হিতে মন উদ্ধবাহু হুয়ে কন 
ধর্মে মতি হউক সবার। 
ধন নাহি স্থির রয় দার আপনার নয় 
সেই ধর্ম পরলেকে সার ॥ 
ব্যাসের শিবনিন্দা | 
কিকর নর হরি ভজরে। 
ছাড়িয়া! হরির নাম কেন মজ রে। 
তরিবারে পরিণান হর জপে হরিনাম 
হরি ভজি পুর্ণকাম কমলজ রে ।! 
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরি তার 
হরিনাম লয়ে পার হৈল গজ রে॥ 


কুস্গুমাঁবলী | 


ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম এ চাঁরি বর্গের ধাম 
বেদে বলে হরি নাম সুখে বজ রে ॥ 
গুরুবাঁক্য শিরে ধরি রহিয়াছি সার করি 
ভারতের ভূষ! হরি পদরজ রে 
বেদব্যাস কহেন শুনহ খষিগণ। 
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন ॥ 
সর্ব শাস্ত্র দেখিয়! সিদ্ধান্ত টকনু এই । 
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই ॥ 
অন্যের ভজনে হয় ধর্ন্ম অর্থ কাম । 
মোক্ষফল কেবল কৈবল্য হরিনাম ॥ 
অন্য অন্য ফল পাবে ভজি অন্যজনে। 
মোক্ষ পদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে 1! 
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার । 
সভ্( রজ তম গুণ প্রকৃতি তাহার ॥ 
রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়। 
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় | 
সত্ব গুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়। 
যুক্তি করি দেখ বিষ, বিনা মুক্তি নয়। 
তমোগুণে অধোথতি অজ্ঞানের পাকে। 
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বাধ! থাকে ॥ 


কুন্মাবলী । 


সভ্বগুণে সভ্ভুজ্ঞান করতলে যুক্তি! 
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥ 
সত্য সত্য এই সত্য আরো! সত্য করি । 
সর্ব শানে দেখ মুখ অর্ধ দেবে হরি | 
বেদে রামীয়ণে আর সংহিতা পুরাঁণে। 
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥ 
এত শুনি শৌঁনকাদি লাগিল! কহিতে 
কি কহিল! ব্যাম দেব না পারি সহিতে ॥ 
নয়ন মুদিয়। দেখ বিশ্ব তমোময়। 

ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তমে। বিনা নয় ॥ 
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ । 
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান ॥। 
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়। 
তোমার এমন কথা এ ত বড় দায়।। 

এই কথা কহ যদি কাশীমাবে শিয়া ॥ 
তবে সবে হরি ভি হরেরে ছাড়িয়া ॥। 
এত বলি শৌঁনকাদি নিজগণ লয়ে । 
বারাণসী চলিল। শিবের নাম কয়ে ॥ 


কুস্থুমাবলী | 


খষিগণের কাশীযাত্রা | 


এই রূপে শৌনকাদি যত শৈবগণ। 
শিব গুণ গাঁন,.করি করিল! গমন ॥ 
হাতে কাণে কণ্ে শিরে কুদ্রাক্ষের মাল! 
বিভূতিভূষিত অঙ্গে পরি বাঘছালা ॥ 
রক্তচন্দনের অর্দচন্্র ফোটা! ভালে। 
ববম ববয় বম্‌ ঘন রব গালে ॥ 
কোশ। কুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে । 
কমগুলু করঙ্গ পুরিত গঙ্জগাজলে || 
অতিদীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর | 
নাভি ঢাকে দাড়ী গৌঁফে বিশদ চাঁমর ॥ 
করেতে ত্রিশুল শোভে চরণে খড়ম । 
চলে মহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাপে বম ॥ 
ব্যাঘদেব চলিল। €বষ্্বগণ লয়ে। 
উর্ভুজে উচ্চৈঃস্বরে হুরিগুণ কয়ে ॥ 
একেবারে হরিহরি হরহর রব । 
ভাবেতে আখির ধারা মানি মহোৎসব || 
বৈষ্ণব শৈবের দন্দ্‌ হরি হর লয়ে । 
দেবগণ গণনে শুনেন গুপ্ত হয়ে ॥ 


৭ কুন্ুমাবলী। 


অভেদে হইল ভেদ এ বড় বিরোধ । 

কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ ॥ 
ভারত কহিছে ব্যাঁ চলিল। কাশীতে । 
ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে ॥ 


হরিসঙ্কীর্তুন। 


এই রূপে ব্যাঁস গিয়া]. বারাণসী প্রবেশিয়া 
আদিকেশবেরে প্রণমিয়া | 
তহতি বৈষ্ঞবগ্ণণ _ হরিনাম সন্কীর্ভন 
নান! রসে নাচিয়। গাইয়া ॥ 
বাজে খোল করতাঁল কেহ বলে ভাল ভাল 
কেহ কাদে ভাবে গদ গদ। 
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে বেদপুরাণাদি ভন্তে 
নানা মতে থান বিষ্,পদ ॥ 
কীর্ভনে ঢালিয়! দেহ গড়াগড়ি দেয় কেহ 
কেহ তারে ধরে দেয় কোল। 
উদ্ধভূজে উর্ধপদে কেহ নাচে প্রেমমদে 
কেহ বলে হরি হরি বোল ॥ 


কুস্থুম[বলী। ৭১ 
ব্যাসের শিবনিন্দা এবং ভুজজ্তন্ত ও কণ্ঠরোধ । 


এইরূপে বেদব্যাস করে হরিগুণ । 
উদ্্ধ ভূজে কহেন সকল লোক শুন ॥ 
সত্য সত্য এই সত্য কছি সত্য করি । 
অর্ধ শাস্ত্রে বেদ সাঁর অর্ব্ব দেবে হরি | 
হর আদি আর যত ভোগের গ্রোসাই। 
মোক্ষদাত। হরি বিন! আর কেহ নাই ॥ 
এই বাক্য ব্যাস যদি নিন্দিলা শঙ্করে | 
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে ॥ 
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাঁসেরে চাহিল । 
ভূজস্তত্ত কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল |। 
চিত্রের পুভ্তলি প্রায় রহিলেন ব্যাস 
শৈবগ্কণে কত মত করে উপহাস |। 
চারি দিকে শিষ্যগণ কাদিয়] বেড়ায় । 
কোন মতে উদ্ধারের উপায় ন। পায় ॥ 
গোবিন্দ জানিল! ব্যাস পড়িল সঙ্কটে । 
শিবের অজ্ভঞাতে আইলা! ব্যাসের নিকটে ॥ 
বিস্তর ভহ্সিয়! বিষ, ব্যাসেরে কহিলা। 
আমার বন্দন! করি শিবেরে নিন্দিলা || 


দহ 


কুস্থমাবলী। 


যেই শিব সেই আমি যে আমি মে শিব। 
শিবের করিল! নিন্দা কি আর বলিব ॥! 
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট । 
শিবেরে ঘে পুজা করে আমি তারে তুষ্ট ॥ 
মোর পুজা বিনা শিবপু জা নাহি হয়। 
শিবপুজ! না! করিলে মোর পুজ1 নয় || 

যে কৈল1 সে কৈল1 ইতঃপর মান শিবে। 
শিবে স্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে ॥ 
শুনিয়! ইঙ্গিতে ব্যাস কহিল! বিষ্রে। 
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফ,রে ॥ 
গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ে অঙ্গুলি ছুইয়া। 
বৈকুণ্টে থেলেন কণ্ঠরোথ ঘুচাইয়া ॥ 
শঙ্করে বিস্তর স্তৃতি করিলেন ব্যাস। 
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥ 
প্রত্যক্ষ হইয়1 নন্দী ব্যাসে দিল! বর। 

যে স্তব করিল! ইথে বড় তুষ্ট হর ॥ 

এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লান। 

তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস॥ 

মুছিয়! ফেলিল। হরিমন্দির তিলকে। 
অর্দচন্্র ফোটা কৈলা কপ।লফলকে ॥ 


কুস্মাবলী। ণ্৩ 


ছিড়িয় তুলসীকগ্ঠী লম্বিমাল1 যত। 
পরিল? রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত ॥ 
ফেলিল। তুলসীপত্র বিলুপাত্র লয়ে । 
ছাড়িল। হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥ 

ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে ছোঁক পরিণাম। 
অদ্যাবধি আর ন1 লইব হরিনাম ! 





ব্যামের ভিক্ষাবারণ। 

এইরূপে বেদব্যাস রহিল৷ কাশীতে। 
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হামিতে। 
দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্ব। : 
ছিল গোঁড়া বৈষ্ব হইল গোঁড়া শৈব ॥ 
যবে ছিল বিষ্,-ভক্ত মোরে না মানিল। 
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষরে ছাড়িল ॥ 
কি দৌষে মুছিল হরিমন্দির ফৌটায়। 
কি দোষে ফেলিল ছিড়ি তুলসীমালায় ॥ 
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি । 
বিলৃপত্র লইয়া! দেখহ রড়ারড়ি ॥ 
হের দেখ টানিয়! ফেলিল শালগ্রাম। 
রাগে মত্ত হইয়া! ছাড়িল হরিনাম ॥ 

€ছন 


৭৪8 


কুসুমাঁবলী। 


মোর ভক্ত হয়ে ঘেব। নাহি মাঁনে হরি। 
আমিত তাহার পুজা গ্রহণ ন1 করি ॥ 
হরিভক্ত হয়ে যেবাঁ না মানে আমারে । 
কদাঁচ কমলাকান্ত না চাছেন তাঁরে ॥ 
হরি হর দুই মোর! অভেদ শরীর । 
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥ 
রুদ্রাক্ষতুলসীমাল! যেই ধরে গলে । 
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে ॥ 
অভেদ দুজনে মোর! ভেদ করে ব্যাস। 
উচিত ন। হয় সে কাশীতে করে বাস ॥ 
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা। 
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈল। মানা 
স্নান পুজা সমাপিয়! ব্যাজ খ্াষিবর । 
ভিক্ষাহেতু গ্বেল। এক গৃহস্ছের ঘর ॥ 
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত । 
কিঞ্চিত ন। পাঁয় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত ॥ 
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন। 
গৃহস্ছেরে গালি দিয়া করিল গমন ॥) 
বালক কুন্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি । 
ব্যাদেব গেলা অন্য গৃহন্ছের বাড়ী । 


কুস্ুমাঁবলী | ৭৫ 


ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন। 
ভিক্ষা দিতে ঘর হৈতে আনে আয়োজন ॥ 
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়। 
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥ 
রিক্তহস্ত গৃহস্থ দীড়ায় বুদ্ধিহত। 

মন্ম না বুঝিয়। ব্যাস কটু কন কত ॥ 
এইরূপে ব্যাসদেব যান যাঁর বাড়ী । 
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥ 
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্মীছাড়। 
অন্ন উড়ি যায় তুমি যাঁহ যেই পাড়। ॥ 
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও । 
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও ॥। 
এইরূপে গৃহন্থের সঙ্গে গুগোল । 
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈল। উতরোল ॥ 
পাড়া পাড়। ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া 1 
শিব্যগণ ঠাই ঠাই পড়িছে ঘুরিয়! ॥ 
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যান । 
শিষ্য সহ সে দিন করিল! উপবাস ॥ 

পর দিন ভিক্ষাহেতু শিষ্য পাঠাইল। | 
ভিক্ষা! না পাইয়। সবে ফিরিয়া! আইলা ॥ 


৭৬ কুসুমাঁবলী । 


মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইল! 
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিল! ॥ 


কাশীতে শীপ। 


আমারে শঙ্কর দয়া কর হে। 
শরণ লয়েছি শুনি দয়া কর হে।। 
তুমি দীনদয়াময় আমি দীন অতিশয় 
তবে কেন দয়া নয় দেখিয়া কাতর হে ॥ 
তব পরে আশুতোষ পদেপদে মোর দোষ 
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে ॥ 

পিশাচে তোমার প্রীতি মোর পিশাচের রীতি 

তবে কেন মোর নীতি দেখে ভাব পর হে॥ 
ভারত কাতর হয়ে ডাকে শিব শিব কয়ে 
ভবনদী পারে লয়ে দূর কর ডর হে ॥। 

থন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী। 
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী। 
তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ। 
কাশীবাসিলোকের অক্ষয় হবে পাপ 


কুস্মাবলী। 


অন্যত্র যে পাঁপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী । 
কাঁশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাঁশি ॥ 
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্য। ন! হইবে । 
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে। 
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।। 
যদ্দি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে ॥ 
শাঁপ দিয় পুনরপি চলিল। ভিক্ষায়। 
ভিক্ষা না পাইয়! বড় ঠেকিলেন দায় ॥ 
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া । 
আশ্রমে চলিল। ভিক্ষাপা ত্র ফেলাইয়া ॥ 
হেনকালে অন্্পুর্ণ দেখিতে পাইলা। 
ব্যাদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিল। ॥ 
জগতজননী মাতা সকলে সমান । 
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান ॥ 
আকাশ পবন জল অনল অবনি ॥ 
সকলে সমান যেন অন্রদা তেমনি ॥। 
সকলে সমান যেন চন্দ্র হূর্ধ্য তাঁর! । 
তেমনি সকলে সম অন্রপূর্ণ। তার? ॥ 
মেঘ করে যেমন সকলে জল দান । 
তেমনি অন্নদ1 দেবী মকলে সমান | 


ণ্ 


৭ 


কুস্থুমাঁবলী। 


তরু যেন ফল ধরে মবার লাগিয়!। 
তেমনি সকলে অন্নপুর্ণ! অন্ন দিয়। ॥ 

হরি হর প্রভৃতির শক্র মিত্র আছে। 
শক্র মিত্র এক ভীব অন্নদার কাছে ॥ 
চলিলেন অগ্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয় । 

আগে আগে যায় জয়! পশ্চাতে বিজয়া ॥ 
হেন কালে পথে আনি কহেন মহেশ । 
কোথায় চলেছ থয়ে কার্তিক গণেশ ॥ 
ক্রোধ ভরে কন দেবী পিছু কেন ভাক। 
ব্যাসে অন্ন দিয় আমি ঘরে বসে থাক ॥ 
একে বুড়া তাহে তাঙ্গী ধৃতুরায় ভোল। 
অপ্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল 
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস। 
ব্রশ্বহত্য। হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥ 
একবার ক্রোথেতে বর্ষার মাথা লয়ে । 
অদ্যাঁপি সে শাপে ফির মুগ্ধারী হয়ে ॥ 
কি হেতু করিলে মান ব্যাসে অন্ন দিতে। 
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে 
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পাঁয়। 

আর বার দিবে শাপ পেটের ভ্বালায় .৷ 


কুস্গুমাঁবলী। ৭৯ 


আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বমিয়! ৷ 
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়]।। 
এত বলি অন্পূর্ণ। ক্রোথভরে যান । 
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান | 
সভয় দেখিয়! ভীমে হাসেন অভয়! । 
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লে! বিজয়! ॥ 
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান। 
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥ 


অন্নদীর মোহিনীরূপ । 


মায়া করি জয়] বিজয়ারে লুকাইয়!। 
দেখা দিল! ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া ॥ 
কোটিশশি জিনি মুখ কমলের গন্ধ । 
ঝাঁকে ঝাকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ ॥ 
অকলক্ক হইতে শশাঙ্ক আশা! লয়ে। 
পদ নখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে | 
মুকৃতা ঘতনে তন্থু সিন্দ, রে মাজিয়!। 
হার হয়ে হারিলেক বুক ক বিন্ধাইয়া ॥ 


কুসুমাবলী। 


বিননিয়া চিকণিয়! বিনোদ কবরী । 
ধরাতলে ধায় ধরিবাঁরে বিষধরী | 

চক্ষে জিনি হ্থথ ভালে স্থগমদবিন্দু। 

হুগ্ন কোলে করিয়া! কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥ 
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধররক্গিম1। 

চঞ্চল চঞ্চল! দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা | 
রতন কীচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে। 
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে ॥ 

কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে । 
বাঁকে কৌকিল কোকিল! চার পাশে ।। 
কক্কণবন্ধার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার । 
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥ 
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি। 
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী ॥ 
এই রূপে অন্নপুর্ণ! সদয়! হইয়। 

দেখা দিল! ব্যাঘদেবে নিকটে আসিয়া ॥ 
মায়াময় এক খানি পুরী নির্মাইয়। 
অতি বুদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়1॥ 
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরম সুন্দরী ।. 
কহিতে লাঁখিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি ॥ 


কুস্ুমাবলী। ৮১ 


শুন ব্যাস গৌঁসাই আমার নিবেদন । 
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিব ভোজন ॥ 

বুদ্ধ মোর গৃহস্ত অতিথিভক্তিমান । 
অতিথিসেবন বিনা জল নাহি খান ॥। 
তপস্থি তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর । 
ত্বরায় আইস বেল। হইল প্রচুর ॥ 
শুনিয়] ব্যাসের মনে আনন্দ হইল। 
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥ 
অন্নবিনা তিন দিন মোরা উপবাসি । 
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি ॥ 
নিরুপমরূপা তুমি নিরুপমবয় । 
নিরুপমগ্ডণ| তুমি নিরুপম দয়া ॥ 

তখনি পাইন্ু ভিক্ষ। কহিল। যখনি । 
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥ 
বিঞুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী। 
ব্রন্মার ব্রক্মানী কিব! ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥। 
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি । 
ততোধিক প্রভ। দেখি তাই অনুমানি ॥ 
শুনিয়াছি অন্নপুর্ণা কাঁশীর ঈশ্বরী। 

সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥ 


৮২ 


কুসুমাবলী | 


প্রতিঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই। 
অন্নপুর্ণ বিন! তারে অন্ন কেব। দেই ॥ 
এত শুনি অন্নপুর্ণ। সহাস্য অন্তরে । 
কহিতে লাঁগিল। ব্যাসে হ্যদুমধুস্থরে || 
কোথা! অন্রপুর্ণ] কোথা তুমি কোথা আমি। 
শীঘ্র আজি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥ 
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া! 
অন্ন দিল! অন্রপুর্ণ উদর পুরিয়া ॥ 

চর্ব্য চুষ্য লেহ্ পেয় আদি রস যত। 
ভোজন করিল! মবে বাসনার মত ।। 
ভোঁজনান্তে আচমন সকলে করিল! । 
হরপ্রিয়! হরীতকী মুখশুদ্ধি দিল। ॥ 
বজিলেন ব্যাসদেব শিষ্যণ সঙ্গে ৷ 


হেন কালে বৃদ্ধ গৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে ॥ 


ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হৈও। 
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কৈও ॥ 


কুসুমাবলী। 
শিব ও ব্যাসের কথোপকথন । 


বুড়াটি কহেন ব্যাঁস তুমিত পণ্ডিত। 
কিঞ্চিত জিজ্ঞাসা! করি কহিবে উচিত।। 
তপস্থি কাহারে বলে কিবা ধণ্ম তার । 
কি কর্ম করিলে পায় পরলোক পার ॥ 
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস! 
তপস্যার নান। ধর্ম প্রধান সন্ন্যাস | 
সর্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য । 
স্তুতি নিন্দা হ্ুতিকা মাণিক্য তল্যমুল্য ॥ 
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস । 
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥ 
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্ররোধ হইয়া । 
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম লইয়া ॥| 
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন । 
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ॥ 
দয়৷ ধর্ম ক্ষমা আদি যত তপ ক্রিয়া। 
জানাইল1 সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ॥ 
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়। 
সেই রূপ হৈল1 যাছে করেন প্রলয় । 


৮৩ 


৮৪ 


কুস্ুমাবলী। 


উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জর জর। 

উছলিয়। গ্রজাজল ঝরে ঝর ঝর ॥ 

গর গর গর্জে ফণী জিহি লক লক। 

অর্দ শশী কোটি স্থ্্য অগ্মি ধক ধক ॥ 

হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল। 

অষ্ট্র অট্র হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥ 

দেহ হৈতে বাছির হইল ভূতগণ। 

ভৈরবের ভীমনাদে কীপে ত্রিভুবন ॥ 
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক। 

শুল আন শুল আন ঘন দেন ভাক॥। 

বধিতে নারেন অন্নপুর্ণার কারণে। 
ভর্খসয়! ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গ্্ানে ॥ 
হরি হর দুই মোর অভেদ শরীর । 
অভেদে যে জন ভজে মেই ভক্ত ধীর ॥ 
বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ । 

কি কর্ম বুঝিয়৷ হরি হরে কর ভেদ ॥ 

সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীত্ে। 
আমি মাঁন। করিলাম তোরে ভিক্ষা! দিতে ॥ 
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। 
কোন্‌ দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ।। 


কুন্গমাবলী। ৮৫ 


কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ। 
কেন শাপ দ্দিলি অরে বিটলা বামণ।। 
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নয়। 
এইক্ষণে বাঁরাণসী হৈতে দুর হও ॥ 
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর। 
পুন যেন আজিতে না পায় কাশীপুর ॥ 
ব্যাসদেব রুদ্ররূপি দেখি মহেশ্বরে । 
ভয়ে কম্পমানতনু কাপে থর থরে ॥ 
অন্পূর্ণ! ভগবতী দরাড়াইয়া পাশে । 
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে হ্যদ্ুভাষে ॥ 
অন্র দিয়! অন্রপুর্ণণ বাচাইলা প্রাণ 
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ। 
জনক হইতে ম্মেহ জননীর বাঁড়া | 
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥ 
জগতের পিতা শিব তূমি জগম্মাত1। 
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা ॥ 
শিবের হুইল তমোগুণের উদয় | 
যেই তমোগুণোদয়ে করেন প্রলয় ॥ 
পশুরুদ্ধি শিশু আমি কিবা জানি মর্্ম। 
বুঝিতে নারিন্ু কিবা ধর্ম কি অধর ॥ 
€জ) 


৮৬ 


কুসুমাঁবলী। 


পড়িনু পড়ান যত মিছ! সে সকল । 
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল ॥ 
শিব কৈল! অন্ন মান1 তুমি অন্ন দিলে। 
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে। 
শঙ্করের ক্রোথ হৈল না জানি কি ঘটে। 
শঙ্করি করুণ! কর এ ঘোর সঙ্কটে | 
তোমার কথার বশ শঙ্কর সর্বদ1। 
কাশীবাঁজ যাঁয় মোর রাখ গো অন্রদা।। 
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয় হইল! । 
শিবেরে করিয়। শান্ত ব্যাসে বর দিলা ॥ 
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা! ন। হয় অন্যথ।। 
কাঁশীবাস ব্যাস তুমি না! পাবে সর্বথা ॥ 
আমার আজ্ঞার চতুর্দশী অষ্টমীতে। 
মণিকর্ণিকাঁর ্ানে পাইবে আজিতে ॥ 
এত বলি হর লয়ে কৈল! অন্তর্ধান। 
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশ ছাড়ি যান | 
ছাঁড়িয়! ধাইতে কাশী মন নাহি যায়। 
নুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায় | 
বেতাল তৈরবগণ করে তাঁড়াতাঁড়ি। 
শিষ্য সহ ব্যাসদেব গেল! কাশী ছাড়ি ॥ 


কুন্ুমাবলী। ৮৭ 
ব্যাসের দ্বিতীয় কাঁশীর নির্মাণ সঙ্কল্প | 


কাশীতে ন1 পেয়ে বাস মনোদুখে বেদব্যাস 
বজিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস । 
তুচ্ছলোক আছে যার! কাশীতে রহিল তার! 
আমার ন! হৈল কাশীবাস ॥ 
এ বড় দারুণ শোক কলক্ক ঘুষিবে লোক 
ব্যাস হিল! কাশী হৈতে দূর। 
নাম ডাক ছিল যত সকল হইল হত 
ভাজড় করিল দর্পচুর॥ 
তেজোবধ হয় যার প্রাণবধ ভাঁলতার 
কোন খানে সমাদর নাই। 
সবে করে উপহাস ইনি মেই বেদব্যাস 
কাশীতে না হৈল যার ঠাই ॥ 
যদি করি বিষ পান তথাপি না যাবে প্রাণ 
অনলে সলিলে শ্বতুযু নাই। 
সাপে বাধে যদি খায় মরণ ন৷ হবে তায় 
চিরজীবী করিল! গোর্সাই ॥ 
ভবিতব্য ছিল যাহা অৃষ্টে করিল তাহা! 
কিহবে ভাবিলে আর বমি। 


৮৮ কুন্তুমাবলী। 


তবে আমি বেদব্যাস এই খানে পরকাশ 
করিব দ্বিতীয় বারাণসী ॥। 

করিয়াছি বত তপ করিয়াছি বত জপ 
সকল করিমু ইথে পণ। 

নিজ নাম জাগাইবৰ এইখানে প্রকাশিব 

কাঁশীর যে কিছু আয়োজন ॥ 
কাশীতে মরিলে জীব রাম নাম দিয়! শিব 
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে! 


এখানে মরিবে যেই সদ্য মুক্ত হবে সেই 
না ঠেকিবে আর কোন ক্রেশে। 
অসাধ্য সাধন যত তপস্যায় হয় কত 


তপোবলে রাত্রি হয় দিবা । 
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়। তপস্যায় ভর দিয়া 
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা ॥ 
মোরে খেদাঁইল শিব তার সেবা না করিব 
বর না মাগিব তার ঠাই। 
বিষ,র দেখেছি গুণ নন্দি করেছিল খুন 
কিঞ্চিত যোগ্যতা তার নাই ॥ 
বিধাঁতা সবাঁর বড় তাহারে করিব দড় 
যাহ! হৈতে সকলের স্থব্টি। 


কুসুমাঁবলী। ৮৯ 


তিনি পিতামহ হন সন্তানে বিমুখ নন 
অবশ্য দিবেন কুপাদৃ়্ি ॥ 

তারে তৃষি তপস্যায় বর মাগি ত্বার পায় 
সকলে পাইব যথ। বসি! 

পুরী করি মোক্ষ ধাম. জাগাইব নিজ নাম 
নাম থোব ব্যাসবাঁরাঁণসী | 





্রহ্মার ব্যাসভত্খসন1| 

ব্রক্মার করিল) ধ্যান ব্যাস তপোধন। 
অবিলম্বে প্রজাপতি দিল! দরশন ॥ 
আপন দুর্দশ। আর শিবেরে নিন্দিয়া। 
বিস্তর কহিল! ব্যাস কান্দিয় কান্দিয়া ॥ 
নেহেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়!। 
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া ॥ 
অরে বাছ! ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল। 
শিব অঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল ॥ 
কাঁশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে। 
তার সঙ্গে বাদে তোমি! হৈতে কিবা হবে ॥ 
শিব নাম জপ কর যেথা মেথা বমি। 
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী ॥ 


৩ 


কুসুমাবলী। 


তুমি কি করিবা কাশী লঙ্জিয়। তাহারে । 
কাশীপতি বিন] কাশী কে করিতে পারে ॥ 
শিব লঙ্বি আমি কি হইব বরদাত]1। 
আমি যে বিধাতা শিব আমারে বিধাতা ॥ 
আমার আছিল বাছ। পাচটি বদন । 

এক মাথা কাটিয়া! লইল1 পর্চশানন |। 

কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর। 
স্যপ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যার ॥ 
কিসে অনুষ্বহ তার মিগ্রহ বা কিসে। 
বুঝিতে কে পারে ধার তুল্য সুধা বিষে |। 
ভালে যার সুধাকর গলায় গ্ররল। 
কপালে অনল যার শিরে গ্র্গাজল | 
সম যাঁর সুথা বিষ হুতাশন জল। 
অন্যের যে অমঙ্গল তারে সে মঙ্গল ॥ 


তার সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই। 


জাঁনেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাই ॥ 
এত বলি প্রজাপতি গেল৷ নিজস্থানে.। 
ব্যাসের ভাবন1 হৈল কি হবে নিদানে ॥ 
যে হোক সে হৌক আরো! করিব যতন । 
মন্ত্রের সাধন কিনব! শরীর পতন ॥ 


কুসুমাঁবলী। 


অন্নপুর্ণ ভগবতী সকলের সার । 

কাশীর উশ্বরী যিনি বিশ্ব মায়া যাঁর ॥ 
যার অধিষ্ঠানে বারাঁণসীর মহিমা] । 
বিধি হরি হর যাঁর নাছি জানে সীমা ॥ 
শহ্কর আমার অন্ন মান! করে ছিলা। 
শিবে না মানিয়! তিনি মোরে অন্তর দিলা ॥ 
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়। 
অতএব তার উপাসনা করি দড়। 

তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বমি । 
তবে সে হইবে মোর ব্যাস্বারাণসী ॥ 
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির। 
অন্পুর্ণ। ধ্যান করি বদিলেন ধীর ॥ 
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ। 

কত পুরশ্চরণ করিল কত জপ ॥ 


2/ 





ব্যাসের তপন্যায় অন্নদার কোপ। 


গজানন ষড়ানন সঙ্গে করি পঞ্চানন 
কৈলাসেতে করেন ভোজন। 
অন্নপূর্ণা ভগবতী অন্্র দেন হৃষ্টমতি 


ভোজন করিছে ভুতগণ 1 


৯২ কুস্ুমাবলী ॥ 


ছয় মুখ কার্তিকের গজ মুখ গণেশের 
মহেশের নিজে মুখপঞ্চ। 
কতমুখ কত জন বেতাল ভৈরব গণ 


ভাঙ্গ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ।। 
লেগেছে নিদ্ধির লা্ি, খেতে বড় অনুরাগী 
বার মুখ তিন বাপে পুতে । 
অন্নদার হস্ত দুটি অন্ন দেন গুটি গুটি 
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে ॥ 
অন্নদা বুঝিলা মনে কৌতুক আমার অনে 
বুঝ! যাবে কেবা কত খান। 
চ্ব্য চুষ্য লেহ্ পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয় 
পয়োনিধি পর্বত প্রমাণ | ॥ 
খাইবেন কেবা কত সবে হৈলা বুদ্ধি হত 
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও । 
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি কে রাখিবে করি বাসি 
খেতে হবে খাও খাও খাও ॥। 
এইরূপে অন্নপূর্ণ খেলারসে পরিপূর্ণ? 
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে । 
ব্যামের তপের গাছ অন্নদার লয়ে পাছ 
ফলিবেক বিষবৃক্ষ হয়ে ॥ 


কুস্থমাবলী। ৯৩ 


ব্যাম জপে অনশনে অন্নদা জানিল। মনে 
ব্যামের তপের অনুবলে। 
কপালে টনক্ত নড়ে হাত হইতে থালা পড়ে 
উচট লাগিয়া পদ টলে ॥ 
দুর্দেব যখন থরে ভাল কর্মে মন্দ করে 
অন্নদার উপজিল রোঁষ। 
অনুগ্রহ গ্রেল নাশ নিগ্রহে ঠেকিল ব্যাস 
ডাগ্যবশে গুণ হৈল দো ॥ 
ভাবে বুঝি ক্রোধভর জিজ্ঞানা করিল] হর 
কেন দেবি দেখি ভাবান্তর ৷ 
অন্নদা কহেন হরে : ব্যাস মুনি তপ করে 
অনশন টৈল বস্ছতর ॥ 
তুমি ঠাই নাহি দিলে, কাশী হইতে খেদাইলে 
তাহাতে হয়েছে অপমান। 
করিতে দ্বিতীয় কাশী হইয়াছে অভিলাধী 
সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥ 
হাসিয়া কহেন হর বুঝি তারে দিল! বর 
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও। 
আমি বৃদ্ধ তাঁই কই জানি নাই তোম! বই 
এক মুটা অন্ন মেনে দিও ।। 


৯৪ কুসুমাঁবলী। 


সক্রোধে কহেন শিবা কৌতুক করহু কিবা 
কি হয় তাহার দেখ বনি। 
এত বড় তার সাদ তোমা সঞ্জন করি বাদ 
করিবেক ব্যাস বারাণসী ॥ 
তবে যে কহিবে মোর তপস্যা করিল ঘোর 
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে । 
অসময় সবসময় না বুঝিয়। দ্ুরাশয় 
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥" 
বলিরাজা ভগবানে ত্রিপাদ ধরণী দানে 
অধোগতি পাইল যেমন। 
তেমনি ব্যাজের থিয়া শাপ দিব বর দিয়! 
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥। 


মহাঁমায়! মায়া করি জরতীশরীর ধরি 
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা। 
অন্নপুর্ণ। পদতলে ভারত বিনয়ে বলে 


রাজ কুষ্ণচন্র আজ্ঞা দিলা ॥ 





অন্নদার রজতীবেশে ব্যাঁসছলন]। 
মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ি। 
ডানি করে ভাঙ্গা নড়ী বাম করে ঝুড়ী॥। 


কুসুমীবলী | ৯৫ 


ঝাকড় মাকড় টুল নাহি আদি সাদি। 
হাত দিলে ধুল। উড়ে যেন কেয়াকাদি ॥। 
ডেন্গর উস্ুন নীক করে ইলিবিলি। 
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলিকিলি !। 
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে। 
চিবুকে মিলিয়! নাসা ঢাকিল অধরে ॥ 
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। 
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে ॥ 
বাতে কীকা অর্ধ্ব অক্গ পিটে কুঁজভাঁর। 
তন্ন বিন! অন্্দার অস্থিচর্্ম সার || 

শত গীটি ছিড়া টেন! করি পরিধান । 
ব্যাসের নিকটে গিয়! কৈল। অধিষ্ঠান || 
ফেলিয়! ঝুপড়ী নড়ী আহা উহু কয়ে। 
জানু ধরি বিল! বিরসমুখী হয়ে ॥ 

ভূমে ঠেকে থুথি হাটু কাণ ঢেকে যায়। 
কুঁজভরে পিটউভীড়া ভূমিতে লুটায় ॥ 
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। 

চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥। 
স্দ্রস্বরে কথ! কন অন্তরে হাসিয়া । 

অরে বাছ। বেদব্যাস কি কর বসিয়া ।। 


ন৬ 


কুস্ুমাবলী| 


তিন কাল গিয়া! মোর এক কাল আছে । 


পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে |। 
বাঁচিতে বাঁসন1 নাই মরিবারে চাই । 
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥। 
কাশীতে মরিলে তাঁহে পাপ ভোগ আছে। 
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥ 
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাদ নাই। 
হুত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাই ॥ 
তুমি নাকি কাঁশী করিয়াছ মহাঁশয়। 

সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥ 

ব্যাস কন এই পুরী কাশী ছৈতে বড়। 
হ্তত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথ! দড় ॥। 

বুদ্ধি দি থাকে বুড়ী এথা বাস কর। 

সদ্য যুক্ত হবে যাঁদ এই খানে মর ॥ 
ছলেতে অন্নদ! দেবী কহেন রুষিয়। 

মরণ টণাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥ 
তোঁর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব। 
সকলে মরিবে আমি বসিয়া! দেখিব ॥ 
উর্ধ্ন বিকারে মোর পড়িয়াছে দাত। 

অন্ন বিন! অন্ন বিনা শুকায়েছে অশত ॥ 


কুন্থুমাবলী। 


বায়ুতে পাঁকিয়! চুল হৈল শণলুড়ি। 
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥ 
শিরঃশুলে চক্ষু গেল কু'জা কৈল কুজে! 
কতটা বয়স মোর যদি কেছ বুজে ॥ 
কাঁণকোটা টিতে মোর কাঁণ কৈল কাল । 
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা । 
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান । 
আর বার ব্যাঁসদেব আরস্ভিল! ধ্যান ॥ 
জখীতে যে কিছু আছে অধীন দেবের | 
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের. 
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নান্রিয়া | 
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া 
বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও । 
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও ॥ 
বুড়া বয়সের ধন্ম অণ্পে হয় রোষ । 
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥ 
মনে পড়ে না রে বাছ। কি কথ। কহিলে। 
পুনঃ কহ কি হইবে এখনে মরিলে ॥। 
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে। 
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥ 
€৫ঝ) 


৯৮ 


কুস্ুমাবলী। 


বুড়ী কন হাঁয় বিধি করিলেক কাল]। 

কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা ॥। 
পুনশ্চ চলিল| দেবী ছলে ক্রোধ করি। 
ব্যাসদেব পুনশ্চ বমিলা ধ্যান ধরি ॥ 
ধ্যানের অধীন! দেবী চলিতে নারিল। 
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আঁইল ॥ 
এই রূপে দেবী বার পাঁচ ছয় নাত। 
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত ॥ 
দৈবদোষে ব্যাদেবে উপজিল ক্রোধ । 
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বৌধ।॥ - 
একে বুড়ী আরে! কালা চক্ষে নাহি স্থঝে। 
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে ॥ 
ডাঁকিয়! কহিল! ক্রোধে কাণের কুহরে। 
গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥ 
বুঝিন্ধু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ। 
তথাস্ত বলিয়! দেবী কৈলা অস্তর্্দান 

বুড়ী ন। দেখিয়া ব্যস আধার দেখিল1। 
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিল! ॥ 
নিকটে পাইয়! নিধি চিনিতে নারিনু। 
হায় রে আপন। থেয়ে কি কথা কহিনু ॥ 


কুসুমাঁবলী। ৯৯ 


প্রতি পুরুষ রূপ] তুমি সুক্ষ স্থ,ল | 

কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥ 
বাঁক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কি কহিব। 
শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা! লোপে শক্তি শিব 
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়!। 

কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া ॥ 

ব্যাস বারাণসী হবে ভাবিলাম বমি। 

বাক্য দোষে হইল গর্দভ বারাণসী ॥ 
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়। 
ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাঁকর কয় || 


কবিরগঁন। 
সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ | 
রাজধানী ও গড় বর্ণন। 
প্রভাতে উদয়াদিত্য স্সন্দর প্রফল্লচিত্ত 
প্রবেশিলা বীরসিংহ দেশ। 


স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক 
নাহি কোন অধর্শের লেশ ॥ 


১৪০ কুনুমাবলী । 


দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে 
তিলেক নাহিক তালভক্স। 
বাল বৃদ্ধ যুব! কিবা এই রসে রাত্র দিব 
রাগ রঙ্গ উত্তম প্রসজ ॥ 
পরস্পর সকৌতুক : কাব্য ছাড়া এক টুক 
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা । 
গোঁধন রক্ষক যার] সন্কীর্তন ভাষে তার! 
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা ॥ 
পরম পবিত্র রাঁজ্য পরস্পর পুণ্যকার্ধ্য 
স্ুরাচাধ্য সদৃশ অনেক । 
কপ্পতর তুল্য ভূপ আধিপত্য নান রূপ 
দীন নাহি মে দেশে জনেক। 
চৌঁদথে চৌপাড়ি মর পাঠ চার পড়োচয় 
দ্রাবিড় উৎকল কাঁশীবাঁসী । 
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী বিদেশ শ্বদেশ ছাড়ি 
আগমন বিদ্যা অভিলাষী | 
দেবালয় ঠাই ঠাঁই অতিথীর নীমা নাই 
ত্রহ্ষচারি ঘতি বানগ্রস্থ ॥ 
বেদবেত্বা আগমজ্ঞ ভূত ভবিষ্যত গ্রাজ্ঞ 
স্বধর্দ্েতে নৈষ্ঠিক অমস্ত ॥ 


কুসুমাবলী। 559 


অযাচক লক্ষ লক্ষ বারন! সাযুজ্য মোক্ষ 
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু। 
প্রতাপ প্রচণ্ড তর জ্যোতির্ময় কলেবর 
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু। 
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য ওষধ প্রয়োগ সদ্য 
ব্যাধিযুক্ত কাঁলেতে বিয়োগ । 
ভূপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে 
চিরবৃতি সুখে করে ভোগ |। 
দেখিতে দেখিতে দুর দেখিলেন রাঁজপুর 
অমরাবতীর প্রায় লাগে । 


যাম্যে দামোদর নদ. গড় ভুক্ত বাকা নদ 
চোদিগে বেত বেঁড়বাশ। 
বুরুজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ 


জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাস ॥ 
তোপথ্ধনি সীমা কিবা ড় ভুড় রাত্র দিব! 
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা ॥ 
নামজাদা মাল গুলা! গ্ৰায় মাথ। রাঙ্গা! ধল। 
বিক্রমের কত কব কথা । 
গাছে ডাঁনা মারে আঁটি ধমকেতে মাটি ফাটা 
গৌঁড়। শুদ্ধ উপাড়ে অমানি। 


১৩২ কুন্সমাবলী। 


পিছে হটে মাঁরে তাল দেখিতে সাক্ষাত কাল 
অকালেতে জলদের প্ননি ॥ 

বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা ভূমে পড়ে করে খেলা 
সন্ধান সবাই ভাল জানে । 

পরস্পর ছিদ্র চায় ঘেধারে পাঁলোঁটে পায় 
হু করিয়া একা চোট হানে ॥ 


কাঁলীকীর্তন 
গৌরীর বাল্যলীলা। 


গিরিবর ! আর আমি পাঁরিনে হে, 
প্রবোধ দিতে উমারে। 
উম।, কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান 
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে। 
অতি অবশেষ নিশি গগণে উদয় শশী 
বলে উমা, ধরে দে উহ্থারে ॥ 
আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে ; 
কাদির়ে ফলায়ে আখি মলিন ও মুখ দেখি 
মায়ে ইহ! সহিতে কি পারে গ। 


কুসুমাবলী। ১০৩ 


আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গলি 
যেতে চায় না জানি কোথারে। 
আমি কহিলাম তায় চাঁদকিরেধরা যায় 
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥ 
উঠে বোঁসে খিরিবর করি বহু সমাদর 
গৌরীরে লইয়া কোলে করে। 
সাঁনন্দে কহিছে হাঁসি ধর মা! এই লও শশী 
মুকুর লইয়! দিল করে ॥ 
মুকুরে হেরিয়! মুখ উপজিল মহ? সুখ 
বিনিন্দিত কোটি শশধরে। 
জীরাঁম প্রসাদ কয় কত পুণ্য পুপ্ীচয় 
জগ জননী যাঁর ঘরে। 
কহিতে কহিতে কথা জুনিদ্রিতা জগম্নাতা 
শোয়াইল পাঁলক্গ উপরে 





গৌরীর অনশনে মেনকাঁর খেদ । 


ব্রত অনশন স্বস্তিক আন 
মানসে শঙ্কর ধ্যান। 
দিনকর করে শ্রমবারি ঝরে 


মলিন চাদ-বয়ান ॥ 


১০৪ কুস্থুমাবলী। 


কবি রামপ্রসাঁদের বাণী কান্দে মেনকা রাণী 
কি কর কি কর মা এটা। 
এ নব বয়সে কুমারী এদেশে 
এমন কঠোঁর করে কেটা?। 
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু,উপরেগ্রচণ্ডভানু 
কিরণে উনয় নবনীত । 
মরি মরি সুকুমারী. নবীন কিশোরী গ্োরী 
বাছা, কেন করোগে! ম1 এমন অনীত। 
স্বর্গ যদি মনে লয় পিতা তব হিমালয় 
হিমালয় আলয় সবার । 
কিনব! বাঞ্ হৃদে ঈশ তার লাখি এত ক্রেশ 
রতনে যতন করে কার? ॥ 
কথেতে রুদ্রাক্ষমাল। কারলাখি ম। হোয়েছে 
ভৈরবীবাঁল।! 
তুমি যারে চিন্ত রাত্র দিবা! সেই নিগু ণের গুণ কিবা 
তাঁর চিন্তায় পাপ পুণ্য সে কেবল মহাশুন্য। 
যারে পুজ বিলুদলে শুনেছি গো মা সে তোমার 
পদতলে ॥ 
একাসনে অনাহারঃ আরাধন। কর কার 
এ কঠোর তপে কিবা ফল ?। 


কুসুমাঁবলী 1 ১০৫ 


যরমে পরম ব্যথা মা রাখ মায়ের কথা 
ছাড় এ কঠোর থুঁহে চল ॥ 
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধু জলে সে ডবিল 
সেই শোঁক যখন উঠে মনে । 
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে ॥। 
মে শোক ভূলেছি বাছ। তোর মুখ চেয়ে। 
রামপ্রসাদ বলে তিতে রাণী আখির জলে 
একি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥ 


এ 


পদাবলী । 
সীতার বিলাপোক্তি। 
মোরে বিধি বাম গুণনিধি রাম 
কি দোষে থেলে ছাড়িয়ে হে। 
জনক দুহিতে কাদিতে কাদিতে, 
লব কুশ দেহে লইয়া সহিতে, 
আইল জীবননাঁথেরে দেখিতে, 
শিরে কর হানি পড়িয়! মহীতে, 
হাহাকার রব করিয়ে হে। 
সীতার লোচনে মলিল পড়িছে ঝরিয়া 


১০৬ 


কুস্ুমাঁবলী। 


রাঁমের দুখানি চরণ ধরিয়া, 
কাদেন জননী করুণা করিয়া, 
কোথাকারে প্রভূ থেলে হে চলিয়া, 
কোন্‌ অপরাধ পাইয়ে হে ॥। 
অভাশিনী ডাকে উঠনা তুরিত, 
শুনিয়! না শুনে। এ কোন উচিত, 
কমল নয়নে চাঁহইন। চকিত, 
বিদরে পরাঁণে কর না স্থাশিত, 
গ্রবোধ দেহন। উঠিয়ে হে। 
ধুলায় ধুষর এ হেন শরীর, 
দুকুল আকুল হোয়েছে কটির, 
ললাট ফলকে পড়িছে রুথিরঃ 
দিবসে দকলি দেখিহে তিমির, 
আলো কর প্রভূ জাগিয়ে হে।॥ 
কর হোতে ধনু পড়েছে খনিয়, 
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়াঃ 
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া, 
কেমনে এমন দেখিব বজিয়া, 
পরাণ যাইছে ফাটিয়! হে। 
যখন ছিলাম জনক বাসেতে, 


কুন্ুমাবলী। ১০৭ 


আমারে দেখিয়া কহিতি লোঁকেতে, 
বিধব1 চিহ্ন নাহিক তোমাতে, 
এবে এই ছিল মোর কপালেতে, 
সখা! কোথা গেলে চলিয়ে হে ॥ 
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে, 
আপনি উদরে ধরেছি ঘারে, 
তনয় হইয়। বধিল পিতারে, 
আহা! নাথ! নাথ! কি হোল আমারে, 
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে। 
ধিক ধিক তোরে বলি রে তনয়, 
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়, 
এমন করিতে উচিত নয়, 
প্রভূরে লইলি যমের আলয়, 
ইহা দেখি আমি বসির হেঁ।। 
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব) 
তোঁমাঁর নিকটে এখনি মরিব, 
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব, 
নহে হলাহল অশন করিব, 
কি কাজ এ দেহ রাঁখিয়ে হে। 
রাঁমপ্রমাদ কহিছে শুন ম| জানকী, 


১০৮ কুস্ুমাবলী। 


রামের মহিমা তুমি ন! জান কি, 
প্রবোঁধ মাঁন মা! কমল কানকী, 
এখনি উঠিবেন রাঘব থাঁসুকী, 
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥ 
আর কাঁজ কি আমার কাঁশী। 
ওরে, কাঁলীপদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥ 
ওরে,্ৃৎকমলে,ধ্যান কালে,আনন্দসাগরে ভাঁম॥ 
কাঁলী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা, 
অনল দাঁহন যথা, করে তুলারাশি ॥ 
গয়ায় করে পিও দান, পিতৃ খণে পায় ত্রাণ, 
যে করে কালীর ধ্যান, তার গ্রয়| শুনে হামি। 
কাঁশীতে মোলেই মুক্তি, বটে মে শিবের উত্তি, 
সকলের মুল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥ 
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, 
চিনি হওয় ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বামি। 
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণ! নিধির বলে, 
চতুর্বর্গ করতলে, ভাবলে এলোকেশী ॥ 


কুস্থমাঁবলী। ১০৯ 


আঁমি তাই অভিমান করি। 

আমায় করেছ সংসারী ॥ 
অর্থ বিন! ব্যর্থ যে এ সংসারে অবারি। 
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছো। বোলে শিবভিখাঁরী। 
জ্ঞানধর্ন্ম শ্রেষ্ঠ বটে দানধর্শোপরি। 
ওম! বিন! দানে মধুর! পারে যাননি ব্রজেশ্বরী ॥ 
নাতোয়ানী কাঁচ কাচো মা অঙ্জে ভস্মভূষণ থরি। 
ওম] কোথায় লুকাঁৰে তোমার কুবের ভাগ্ডারী। 
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা! এত কেন হোলে ভারি 
যদি রাখ পদে,থেকে পদেস্পদে পদে বিপদ সারি ॥ 


তুমি এভাল কোরেছেো মা! আঁমারে বিষয় দিলে না 
এমন এঁহিক দম্পদ কিছু আমারে দিলে ন1।। 
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে ন! পাবে না, 
তাঁয় ব কি ক্ষতি মোর। 
হোক দিলে দিলে বাঁজী, তাতেও আছি রাজি, 
এবার এ বাজি ভোর গো ॥ 
এম দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম, 
মজুরি করিয়া তোর ॥ 
€ঞ&১ 


১১৪ কুসুমাঁবলী | 
এবার মজুরি হোলোন! মজুর] চাব কি 
কি জোরে করিব জোর গৌ। 
আছ তুমি কোঁথা, আমি কোথা, 
মিছ! মিছি করি শোঁর। 
শুধু শোর করা সারা? তোর যে কুধারা, 
মোর যে বিপদ ঘোর গো | 
এ ম! ঘোর মহানিশী, মন যোগে জাগে, 
কি কাজ তোর কঠোর | 
আমার এ কুল ও কুল দুকুল মজিল, 
সুধা না পেলে চকোর গো ॥ 
এ মা আমি টানি কোলে, মনে টানে পিছে 
দারুণ করম ভোর। 
রাম প্রসাদ কহিছে, পোঁড়ে দুটানায়, 
মরে মন ভুড়া চোর গো ॥ 
কাজ হারালাম কালের বশে। 
মন মজিল মিছে রঙ্গ রসে। 
যখন ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে । 
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশো|। 
এখন ধন উপার্জন না! হইল দশার শেষে । 


কুসুমাবলী | ১১১ 


সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে। 
মদত আমি,শিয়রেতেবনি,ধর্কে যখন অগ্রকেশে, 
তখন সাজায়ে মাচা, কলমী কাচা, বিদায় দেবে, 
দ্ডিবেশে। 
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাঁৰে 
আপন বাসে। 
রামপ্রসাঁদ মোলো, কানন! গেল, অন্ন খাবে 
অনায়াসে 


বল্‌ দেখি ভাই কি হয় মোলে। 
এই বাদানুবাদদ করে সকলে ॥ 

কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বার্থে 
যাবি, 
কেউ বলে সাঁলোঁক্য পাবি, কেউ বলে সাধুজ্য 
মেলে । 
বেদের আভাস, তুই ঘটাঁকাশ, ঘটের নাশকে 
মরণ বলে ॥ 
ওরে শৃন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য কোরে সব 
খোয়ালে। 


১১২ কুম্থুমাবলী। 


গ্রসাঁদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদাঁন 
কালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়) লয় হয়েমে মিশায় 
জলে॥ 


নিতান্ত যাবে দীন এ দিন যাবে কেবল ঘোঁষণ| 
রবে গো ॥ 

তার! নামে অমংখ্য কলঙ্ক হবে গো।। 
এমেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি 
ঘাটে 
ওম! শ্রীনুধ্্য বিল পাঁটে নেয়ে লবে গো 
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়, 
ওম! তাঁর ঠাঁই যেকড়ি চায় মে কোথ। পাবে গো। 
গ্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আমান দেম। ফিরে 
চেয়ে। 
আমি তাসান দিলাম গুণ গেয়ে ভবার্ণবে গো ॥ 


কুস্থমাবলী | ১১৩ 


রামায়ণ । 


প্রীরবামের রূপ বর্ণন। 


অন্ধকার ঘরে যেন জ্বালিলেক বাতি । 
কোটি কুর্ধ্য জিনিয়া তাঁহার দেহদ্যুতি ॥ 
বা প্রভু চাচর কুন্তল। 
ধাৎশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল | 

টার স্থিত দীর্ঘ ভূজ সুললিত। 
নীলোৎপল জিনি চ্ষু আকর্ণপুরিত ॥ 
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাথর। 
নবনীত জিনিয়া! কোমল কলেবর | 

সারের রূপ যত একত্র মিলন। 
কি সে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন ॥। 


৩৩ ৩, 
*০০ ০" 


সীতার জন্ম ও রূপ । 


চাষের ভূমিতে কন্যা পাঁয় মহাঁখবি। 
মিথিল! হইল আলে পরম রূপসী ॥ 
অভ্ভত সীতার রূপ গুণ মনে মানি । 
এ সামান্য! নহে কন্যা! কমলা আপনি ॥ 


কুস্ুমাবলী । 


কন্যা! রূপ জনক দেখেন দিনে দিনে । 
উম] কি কমল] বাঁণী ভ্রম হয় তিনে ॥ 
হুরিণী নয়নে কিবা শোভিত কজঙ্জল। 
তিল ফুল জিনি তাঁর নাসিকা উজ্জল | 
সুললিত দুই বাহ দেখিতে সুন্দর । 
সুধাংশু জিনিয়া! রূপ অতি মনোহর । 
মু্টিতে ধরিতে পারি সীতার কীাকালি। 
হিঙ্কুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি ॥ 
অরুণ বরণ তাঁর চরণ কমল। 

তাহাতে নুপুর বীজে শুনিতে কোমল । 
রাঁজহৎসী ভ্রম হয় দেখিলে গ্রমন। 
অন্থত জিনিয়া তার মধুর বচন ॥ 
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে । 
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি রোমকুপে ॥ 


বনগমনকালীন সীতার প্রতি রামের উপদেশ 
ও সীতার উক্তি । 


শ্রীরাম বলেন সীতে নিজ কণ্ম দোষে 
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥ 


কুস্ুমাঁবলী। ১১৫ 


তাঁহাঁর বচনে আমি যাই বনবাঁস। 
ভরতেরে রাজ্য দিতে পিতার আশ্বাস ॥ 
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়! বনে। 
তাবু মায়ের সেব। কর রাত্রি দিনে ॥ 
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ । 
স্বামি বিনা আমার কিসের গুহবাস | 
তুমি সেপরমগুরু তুমি সে দেবত1। 
তুমি যাও যথা প্রভূ আমি যাই তথ] ॥ 
স্বামি বিন] স্ীলোকের আর নাহি গতি । 
স্বামির জীবনে জীবে মরণে সংহতি || 
অহে নাথ ! একা কেন হব বনবাসী । 
পথের দোসর হব কর্যে লও দাসী ॥ 
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবা নান! ক্লেশে। 
দুঃখ পাসরিবা যদি দাসী থাকে পাশে ॥ 
যদি বল সীতে বনে পাবা নাঁনা দুঃখ । 
শত দুঃখ ঘোচে যদি হেরি তব মুখ ॥ 
তোমার কারণে রোগ শোক নাই জানি। 
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি ॥ 
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কীট ফুটে । 
তৃণ হেন বামি তুমি খাঁকিলে নিকটে ॥ 


কুস্থমাঁবলী। 


তব সহ থাকি যদি লাগে ধুলা গায়! 
অগুরু চন্দন চুয়! জ্ঞান করি তায় |। 

তব সহ থাকি যদি পাই তরুমুল । 

অন্য স্বর্ণ গৃহ নহে তার সমতুল ॥ 

তব দুঃখে দুঃখ মম সুখে সুখ ভার । 
আরামে আরাম আর আহারে আহার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা যদি লাগে ভ্রমিয়া কীনন। 
শ্যামরূপ নিরখিয়! করিব বারণ 

তুমি ছাড়ি গেলে আমি ত্যজিব জীবন । 
স্ত্রীবধ হইলে পাঁপ নহে বিমোচন ॥ 
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন! 
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ | 





সীতা হরণে মাঁরিচের নিষেধ! 
অবোধ রাবণ এ কি তোমার দ্বুক্নাতি। 
কে দিল এ কুমন্ত্রণ! তোমারে জল্প্রতি ॥ 
প্রাণাঁধিকা রামের সে জাঁনকী সুন্দরী । 
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥ 
রাম সহ বিবাদে যাইবা! যমপুরী। 
শ্রীরামের নিকটে ন! খাঁটিবে চাতুরী। 


কুস্থমাবলী। ১১৭ 


কুম্তকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাঁশ। 

মরিবে কুমার-গণ হবে সর্বনাশ ॥ 
লঙ্কাপুর মনোহর নাহিক উপম1। 

স্যয্টি নষ্ট না করিহ চিতে দেহ ক্ষম] || 
পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ করি হে মিনতি । 
ক্ষমা কর রক্ষা কর লঙ্কাঁর বসতি ॥ 
আনহ যদ্যপি সীত1 করহ বিবাদ । 
সবাকার উপরে পড়িবে এ প্রমাদ ॥ 
কুমন্ত্রীর বচনেতে রাঁজলন্মনী ত্যাঁজে । 
সুমন্ত্রী মন্ত্রণা দ্রিলে লক্দমী তারে ভজে ॥ 
যেমন ছুটিলে হস্তি না রহে অস্ক,শে । : 
লঙ্কাঁপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে ॥ 
বিদিত রাঁমের গুণ আছে সর্বলোকে। 
প্রাণ দিল দশরথ রামপুত্র শোকে | 
সীতা বিন! রামের ন। যায় অন্যে মন! 
সীতারে! প্ীরাম পদে মন সমর্পণ ॥ 
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে। 
জ্ঞাঁতিপত্র তোমার থাকুক কুতুহলে ॥ 
বহু ভোগ করিব! হইয়! চিরঞ্জীবী। 
আনিতে না কর মন জ্ীরামের দেবী ॥ 


১৯৮ 


কুস্থমাবলী। 


হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিস্তার। 
না দেখি নিস্তার রাজ! হরিলে এবার ॥ 
পুত্র মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার । 

এই বার সবাকার হইবে সংহা'র | 





রাবণের প্রতি সীতাঁর উক্তি । 


অধর্টিষউ অধন্য অগণ্য দুরাচার। 
করিবেন রাম তোর সবংশ সংহাঁর ॥ 
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগ্নাল যেমন । 
কি সাহসে বলিস তাহারে কুবচন ॥ 
বিজ অবতার রাম তুই নিশাচর । 
রাম আর তোর দেখি অনেক অন্তর ॥ 
বদি রাম থাকিতেন অথব! লক্নণ। 
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥ 
একাকিনী পাইয়া আমারে বন মাঝ। 
হরিলি আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ 
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দত্ত কড়মড়ি । 
জাঁনকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি ॥ 


কুস্ুমীবলী। ০৯ 
সীতা হরণ ও সীতাঁর বিলাপ । 


ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর 
কোথা গেল। প্রভূ রাম গুণের সাগর ॥ 
সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ 
শ্ৃন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ ॥। 
তুমি যত বলিল! হইল বিদ্যমান । 
ত্বরা আইস দেবর কর পরিত্রাণ ॥। 
অত্যন্ত চিন্তিতা সীত1 করেন রোঁদন। 
এমন সময়ে রক্ষা করে কৌন জন ॥ 
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাঁবণ। 
মেঘের উপরে শোঁভে চপল। যেমন ॥ 
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম । 
চক্ষু মুদি ভাবেন জে দুর্ববাদলশ্যাম ॥ 
সীতা লৈয়া রাঁবণ পলায় দিব্যরথে । 
রাম আইসে বলিয়! তাকায় চারিভিতে ॥ 
জানকী বলেন শুন যত দেবগণ। 
প্রভূরে কহিও সীতা হরিল রাবণ ॥ 
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে । 
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।। 


১২০ 


কুস্থমাঁবলী | 


বনের ভিতরে যত আছ বৃক্ষ লতা। 
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা ॥ 
মধুর বচনে ষত বুঝায় রাবণ। 
শোঁকেতে জানকী তত করেন রোদন ।। 
আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষসবীর । 
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির ॥ 
হায় কেন লন্গনণেরে দিলাম বিদাঁয়। 
লন্মমণ থাকিলে কি ঘটিত এই দায় ॥ 
রাঁবণ বলিল সীতে ভাব অকারণ। 
পাইলে এমত রত ছাড়ে কোঁন জন ॥ 
অসার ভাবিয়! সীতা! নাহি পান কুল। 
অতি ক্শা দীন বেশা কান্দিয়া আকুল ॥ 
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী । 
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥ 
শ্রীরাম বলিয়! সীত1 করেন ক্রন্দন । 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥ 
জানকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষমণ। 
এ অভাগিনীরে দেখা দেহ একজন ॥ 
খাষ্যমুখ নামে খিরি অতি উচ্চতর। 
চারি পাত্র সহিত নুগ্রীব তদুপর ॥ 


কুস্ুমাবলী। ১২১ 


নল নীল হনুমান পবন-নন্দন। 
জঙ্ববান্‌ সুপ্্রীব বসেছে দুইজন। 
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্বতের মাঁঝ। 
ডাকিয়। বলেন সীত? শুন মহারাজ ॥ 
আীরামের নারী আমি সীত] নাঁম ধরি | 
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী॥ 
রামের সহিত যদি হয় দরশন। 
তাহাকে কহিও সীত। হরিল রাবণ ॥ 

রাবণ সীতারে আপন আধিপত্য দেখান 1 

সীতারে প্রবোধ বাক্য কহে দশানন। : 
লঙ্কাপুরী দেখ সীতে তুলিয়া বদন ॥ 
চক্র সুর্য্য দুয়ারে আসিয়া সদ খাঁটে। 
মম আভ্ঞ! বিন! কেহ না আসে নিকটে ॥ 
চারি ভিতে সাগরের মধ্যে লঙ্কা! গড় । 
দেব টদত্য না আইসে লক্কার নিয়ড়। 
দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে। 
দাসী করি রাখিব তোমার সে সবারে ॥। 
নান! ধনে পুর্ণ দেখ আমার ভাগ্ডার। 
আজ্ঞা কর সীতা দেবী সকলি তোমার ॥ 

টে) 


কুজুমাবলী। 


লক্ষমণকে দেখিয়৷ রামের ভয়। 


লক্ষনণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি। 
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাঁসা করেন সীতাজানি ॥ 
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী । 
শূন্য ঘরে জাঁনকীরে একাকিনী রাখি ॥ 
প্রমাদ পাঁড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী । 
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী॥ 
আইলাম তোমারে করিয়। সমর্পণ ৷ 
রাখিয়া আইলা কোঁথা মম স্থাপ্যধন ॥ 
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই। 
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাছি পাই ॥ 
কি হইল লক্মমণ কি হইল আমারে । 
যে দুঃখে দুঃখিত আছি কহিব কাহারে ॥ 
শুন রে লন্ষমণ সেই সোণার পুত্লী। 
শুন্য ঘরে রাখিয়া! কাহারে দিলে ডালি ॥ 
দুরস্ত দণ্ডকারণ্য মহা ভয়ঙ্কর । 
হিংত্র জন্তু কত শত কত নিশাচর ॥ 
কোন্‌ দণ্ডে কোন্‌ দুষ্ট পাঁড়িল প্রমাদ। 
কিজানি রাক্ষমগণে সাধিলেক বাদ ॥ 


কুস্থম।বলী। ১৩ 


জীতাকে দণ্ডকাঁরণো ন1 দেখিয়া রামের বিলাপ । 


শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমণকাঁর। 
সীতা ন1! দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ 
তখনি বলিনু ভাই সীতা! নাই ঘরে । 
শৃন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে || 
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমুল। 
দেখেন অর্বত্র রাম হইয়] ব্যাকুল ॥। 
পাতি পাতি করিয়া! চাহেন দুই বীর। 
উলটি পালটি যত গ্রোদাবরী তীর ॥ 
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন। 
নান! স্থানে পীতারে করেন অন্বেষণ ॥ 
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ । 
পুনর্ধ্বার যান তথা সীতার কারণ! 
এইদূপে এক স্থানে বান শত বার। 
তথাপি ন1 পান দেখ শ্রীরাম সীতার ।। 
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আখি। 
রামের ক্রন্দনে কাদে বন্য পশু পাখী ॥ 
রামের আশ্রমে আমি যত মুনিগণ। 
রামেরে কহেন কত গ্রবোধ বচন ॥| 


১২৪ 


কুন্গুমাঁবলী। 


উপদেশ বাক্যে মন না দেন শ্রীরাম । 
সদা মনে পড়ে সে সীতাঁর গুণগ্রাম ॥ 
সীতা সীতা বলিয়! পড়েন ভুমিতলে । 
করেন লন্মনণ বীর শ্রীরামেরে কোলে । 
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে। 
হাহাকার বার বার করে দেব লোকে ॥ 
বিলাঁপ করেন রাম লন্মনণের আগে । 
ভুলিতে না পারি সীতা মনে সদা জাগে 
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষণ । 
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥ 
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। 
নুকাইয়া আছেন লক্ষণ দেখ দেখি ॥ 
বুবি কোন মুনিপত্বী সহিত কোথায় 
গেলেন জানকী ন! জানাইয়1 আমায় | 
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ? 
পদ্মালয়! পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া! । 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাঁইয়! 1 
চিরদিন পিপামিত করিয়। প্রয়াস। 
চক্দ্রকল! ভ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস? 


কুস্সমাঁবলী | ১২৫ 


রাঁজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া! চিত্তান্বি তা । 
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা] ॥ 
রাজ্যহীন আমি যদ্দি হুইয়াছি বটে । 
রাজ-লক্ষম্নী তথাপি ছিলেন মন্্রিকটে ॥ 
আমার সে রাজলক্ষমী হাঁরাইল বনে। 
কৈকের়ীর মনোভাষট সিদ্ধ এত দিনে ॥। 
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। 
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥ 
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা। 
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিত! ॥ 
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। 
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ ॥ 
তাঁর1 না হরিতে পারে তিমির আমার । 
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার ॥ 
দশদিক শুন্য দেখি সীতার অভাবে । 
সীতা বিন! অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥ 
সীতা ধ্যান সীতা! জ্ঞান দীতা৷ চিন্তামণি। 
সীতা বিন। আমি যেন মণিহারা ফণি। 
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ । 
সীতারে আনিয়। দেহ বাচাঁও জীবন ॥ 


কুসুমাবলী। 
আমি জানি পঞ্চব্টী ভূমি পুণাস্থান ৷ 
তেই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥ 
তাহাঁর উচিত ফল দিয়াছে আমারে। 
শুন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে ॥ 
শুন পশু হু পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। 
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥ 
যাইতে দেখেন যাঁকে জিজ্ঞাসেন তাঁকে! 
দেখিয়াছ তোমর1 কি এ পথে সীতাকে ॥ 
ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার । 
কহিয়া ঝাচাও জানকীর সমাচার ॥ 
হে অরণ্য ! তুমি ধন্য বন্য বৃক্ষগণ। 
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্গমণ। 
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়ি জীবন | 
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন। 
সীতা সীতা! বলিয়। হলেন অচেতন ॥ 
ভাই ভাই বলিয়া লক্মমণ করে কোলে। 
খিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥ 
রজনীতে নিদ্রা নাই ঘন বহে শ্বাস। 
সে ঘরে করেন রাম তিন উপবায ॥ 


কুস্থমীৰলী। ১২৪ 


রাঁবণের রামরূপ দর্শন 


রথোপরি দশানন চতুর্দিকে চাঁয়। 

সম্ম,খে শ্রীরামচক্দ্র দেখিবারে পায় ॥। 
অনিমিষে রামরূপ করি নিরীক্ষণ। 
অমনি রহিল চায়ে কি করিবে রণ॥ 

দুর্বাদলশ্যামল কোমল কলেবর। 
আজানু লম্বিত ভূজ অতি মনোহর । 
কমল নয়ন যুগ্ম অবণে মিলিত। 
মুখশোভা কোটী কোটা চন্দ্রের বাঞ্ছিত ॥ 
বিশ্বকল বিফল দেখিল ওষ্ঠাথর। 
মন্দহাস্য নুপ্রকাশ্য দন্ত চারুতর ॥ 
বক্ষঃস্থল প্রশস্ত লন্ষমীর সিংহাসন । 
নাভিকুপ অপরূপ রূপ সুগঠন ॥| 
জপতি শিখে গতি শ্রীরামের ঠাই । 
কি দিব পদের তুল্য তুল্য আর নাই! 

রাবণ বধ। 
মর্ড্যে জয় জয়, জয় দেবালয় 
রমাতলে জয় প্নি। 


১২৮ 


কুস্থনাবলী । 


দুষ্ট রাঁবণেরে, সমরেতে শরে 
বধিলেন রঘুমণি ॥ 
বাণেতে জর্জর, গায়ে সুবিস্তর 
বহে কুধিরের ধার। 
শ্যাম কলেবরে, অতি মনোহরে 
যেন প্রবালের হার |! 
ঘর বিন্দু বিন্দ শোভে মুখ ইন্দু 
যেন মুকুতাঁর দাম । 
রণ পরিশ্রম, কাতর অসম 
মহা পরাক্রম রাম ॥ 





রামের অষোধ্যাঁয় পুনরাঁগিমনে সকলের উল্লান । 
লুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ । 
বছ দিন পরে রাম আইলেন দেশ ॥। 
রথোপরি থাকি ভাই হইল দর্শন ॥। 
চতুর্দশ বসরান্তে দেন আলিঙ্গন || 
প্রেমে পুর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার | 
ভরত আরামেরে করেন নমস্কার ॥ 
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত। 
আশীর্বাদ জানকী করেন শত শত। 


কুনুমাবলী। ১২৯ 


জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষমণে নাহি বন্দে। 
পরম্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে ॥ 
উর্দস্বাসে ধাইয়া চলিল' গর্ভবতী । 
লঙ্জ। ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী ॥| 
কাঁণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে। 
অন্ধ জনে চক্ষু পায় রাম দরশনে | 
অনেক ব্রাঙ্গণ চলে অনেক ব্রাক্মণী। 
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী ॥ 


রতি সতী টহমবতী লীলাবতী ভানুমতী 
ইত্যাদি অনেক দেব রাম]। 
আইলেন অযোধ্যায়, দাস দাসী সঙ্গে যায় 
বমনে ভূষণে নিরুপমা ॥ 
হাতে লয়ে দুর্বব। ধান, রামের সম্মখে যান 
জ্ীরামের করিতে কল্যাণ। 
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর 
পৃথিবীতে তৰ গুণ গান ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম নিলা নরলীল! প্রকাঁশিল! 
তুমি লক্ষমীপতি নারায়ণ । 


১৩০ কুম্থুমাবলী। 


কি করিব আশীর্বাদ,  পুরিল মনের সাঁধ 
করিলাম তব দরশন ॥ 
আসিয়! কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে 
করিল রামের গুণ গাণ। 
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসিয়া! অযোধ্যাপুরী 
নৃত্য গীত বাঁদ্যের বিধান | 


মহাভারত । 


অর্জ,নের সহিত রাঁজাগণের যুদ্ধ। 


যাঁর যে লইয়! সৈন্য ভূপতি মণ্ডল । 
নাঁন1 অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল ॥ 
খ্টাঙ্গ ব্রিশূল জাঠি ভূষণ্ডী তোমর | 
শেল শুল চক্র গদ। মুল মুক্ধার ॥ 
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে স্যক্টি। 
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্র বৃষ্টি || 
দেখিয়! দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয় । 
অর্জনে চাহিয়! তবে কহে সবিনয় || 
ন1 দেখি যে দ্বিজবর ইহাঁর উপাঁয়। 
বেড়িলেন রাজাগণে সমুদ্রের প্রায় | 


কুসুমাঁবলী। ১৩৯ 


ইথে কি করিবে মম পিতাঁর শকতি। 
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্ষতি ॥ 
অর্জন বলেন তুমি রহ মম কাছে। 
দাঁড়াইয় নির্ভয়ে দেখহ রছি পাছে ॥ 
কৃষ্ণা বলিলেন দ্বিজ অপূর্ব কাহিনী । 
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি ॥ 
অজ,ন বলেন হাদি দেখ গুণবতী | 
এক আমি বিনাশিব সব নরপতি ॥। 
একার প্রভাপ তুমি না! জানহ সতী । 
এক] মসিংহে নাহি পারে অজায্থপতি ॥ 
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে। 
একেশ্বর পুরম্দর দাঁনব বিনাশে ॥ 

এক ব্যাত্ে কি করিবে লক্ষ শ্যগ ক্ষুদ্র। 
একা! শেষবিষধর মথিল সমুদ্র ॥ 

এক হনুমীন যেন দহিলেক লঙ্কা । 
সেই মত নৃপগণ করিব কি শঙ্কা 

এত বলি অর্জন কষ্তারে আশ্বামিয়। 
ধনুগুণ জন্ধান করেন টক্কারিয়া ॥ 

এক লক্ষ ভূপতি বোঁড়িল চতুর্দিগে । 
নাহিক সত্ত্রম পার্থ সিংহ যেন হ্ছগে ॥ 


১৩২ 


কুজ্মাবলী | 


হিমাদ্ডি পর্বত প্রায় আছে মহাবীর। 
সমুদ্র সদৃশ বুক অত্যন্ত গভীর ॥ 
জন্তগণ মধ্যে যেন নিংহ মহাবল । 
ইন্দ্রের নন্দন রাঁজ1 মধ্যে তত বল ॥ 
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধার! মাথা পাতি লয় । 
তাদৃশ অর্জন অন্দে বাণরৃষ্টি হয় ॥ 
অপুর্ব সমর দেখি যতেক অমর । 
অঙ্ঞ্ুনি কারণ হৈল চিন্তিত অন্তর | 
একা! পার্থ কোটি কোটি বেড়িল বিপক্ষ 
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ । 
পুত্রের সাহায্য হেতু দেবরাজ তুর্ণ। 
পাঠাইয়া দিল তুণ অস্ত্রগণ পর্ণ ৷ 
বৈজয়ন্তী মাল ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ । 
হৃষ্ট হয়ে অভুর্ন ছাড়েন মিংহনাদ ॥ 
টক্কারিয়! ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ। 
নিমেষেকে শরবৃঞ্টি করেন বারণ ॥ 

যেন মহা৷ বাতাসে উড়ায় মেঘমালা] । 
সমুদ্র লহরি ষেন নিবারিল ভেল1 ॥ 
শিশুগণ মধ্যে যেন করে গেছ লীলা । 
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা ॥ 


কুস্থমীবলী। ১৩৩ 


দাবাগ্ি নিবৃভ যেন হৈল বুষ্টিজলে। 
নিমিষে করেন পার্থ শান্ত সে সকলে ॥ 
প্রলয়ের কালে ষেন উলে সাথর। 
মার মার শব্দে ভাকে যত নৃপবর ॥ 
চতুর্দিখে সবাকার মুখে এই রব। 
রহ রহ দুষ্উমতি দ্বিজগণ সব।। 
সিংহনাদ শঙ্ঘনাদ মুখে ঘোর নাদ। 
শুনিয়া ব্রাহ্মণণণে গণিল প্রমাদ ॥ 
যুখিষ্ঠিরে চাহিয়। বলয়ে দ্বিজ সব। 
দেখ হেন অন্তে যেন উরে অর্ণব 1 
উঠ উঠ দ্বিজ সব চলহ সত্তর । 
নিয় হয়েছে মনে নাহি কিছু ডর ॥ 
মারিবাঁর হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিল1। 
আপনি মরিল জর্ব দ্বিজে দুখ দিলা ॥ 
ক্ষব্ররবাজগণ সহ হইল বিবাঁদ। 
আছুক দক্ষিণ! প্রাণে পড়িল প্রমাদ ॥ 
পলাহু পলাহ দ্বিজ চলহ সত্তর । 
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর ॥ 
ক্ষত্রিয়ের কন্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে। 
রাজকন্য। দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে ॥ 
তঠ) 


কুন্থম।বলী। 


এথায় রহিরা আর নাহি প্রয়োজন । 

এত বলি পলাইল যতেক ব্রা্ষণ ॥ 

দ্বন্দ দেখি হরযিত দবন্দপ্রিয় খষি। 

ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী ॥ 
লাগ লাঁগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে । 
ক্ষণে ক্ষণে সকল রাঁজাঁরে গালি পাঁড়ে।। 
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম ব্যর্থ তোম। সব ৷ 
একা দ্বিজ্ সকলে করিল পরাভবৰ ॥ 
কন্যা লয়ে যান যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 

কোন লাঁজে লোকে তোর! দেখাবি বদন 
এত বলি উর্দ্ধবাছ নাচে তপোধন । 
বাধিল/তুমুল যুদ্ধ না যায় লিখন ॥ 
সবাকাঁর অস্ত্র কাটি ইক্দ্রের নন্দনে । 
করেন প্রহাঁর নিজ অস্ত্রে রাঁজগণে । 
কাহার কাটিল ধনু কাঁর কাঁটে গুণ। 
কাহার কাটিল খড়ী কাঁর কাটে তুণ।॥ 
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি । 
কাহার কাটিল শর শেল শুল শক্তি ॥। 
নিরস্্ব হইল তবে যত রাজ] চয়। 

দ্রশ দশ বাণে বিন্ষে সবার হৃদয় ॥ 


কুস্সদাঁবলী। ১৩৫ 


মুখে পঞ্চ ভূজেচারি আর চারি পাঁয়। 
যুচ্ছিত হইয়া! সবে রথোপরি যায় ॥! 

রথ ফিরাইল যত রথের সারথি । 

ভঙ্গ দিল চতুর্দিকে যত নরপতি ॥ 

কহেন আশ্বাস বাক্য পার্থ দ্রৌপদীরে। 
পাছে থাকি হাসিয়া কহিছে কর্ণ বীরে ॥ 
কি কন্ম করিস দ্বিজ মুখে নাছি লাঁজ। 
পর নারী অস্তাসহ কেন সভা মাঝ ॥ 
আপনার ভোজ্য অগ্রে করহ ব্রান্ধণ। 
তবে কষ অহ কর কথোপকথন ॥ 

এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস কথ! । 
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছ! রাজার দুহিতা || 
নেউটিয়! দেখি পার্থ রাধার নন্দনে । 
কহিলেন কহ কর্ণ আছত জীবনে ॥ 

ওরে কর্ণ দুরাঁচার ধন্য তোর প্রাণ। 
জীয়ন্ত আছিস সে খাইয়| মম বাণ ॥ 

কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি কথা কহ। 

কোন দেশে ঘর তোর আম। না জানহ | 
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ । 
কার প্রাণ জীয়ে আমি করিলে যে ক্রোধ॥ 


কুসুনাবলী | 


কর্ণ বাক্য শুনি প্রার্থ কহিলেন তারে । 
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে ॥। 
যুদ্ধ ভয় করি বুঝি কহ এই কথা । 
দুধে্যাধনে ভা্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা ॥ 
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিধাঁন। 
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান ॥ 

তুমি বড় ধর্মপর বৃদ্ষবধে ভয়। 

তেই এক জনেরে বেড়িল। রাঁজাচিয় ॥ 
হামিয়া এখন বল করি উপরোধ । 

কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ ॥ 
যত শক্তি আছে তব নাহি কর ক্ষম]। 
বাক্ষণ বলিয়া তুমি না জাঁনিহ আমা ॥ 
অর্জনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে। 
নানা বর্ণ অস্ত্র বীর পার্থোপর ফেলে ॥ 
নান৷ অস্ত্র ফেলে দোহে যেবা যত জানে । 
মুষল ধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥। 

ঢাকিল স্ুধ্যের তেজ না! দেখি যে আর । 
দিব! দুই এহরে হইল অন্ধকার ॥ 
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর । 
বিশ্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর ॥ 


কুস্ুমাঁবলী । ১৩৭ 


বিস্মিত হইয়1 কর্ণ বলয়ে বচন । 

কহ তুমি বেশধারী কি হেতু বাক্ষণ ॥ 
কিম্বা ভস্মাচ্ছন্ন ছঘ্মর্ূপে সহশ্রাক্ষ । 
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাঁক্ষ ॥ 
কিন্বা তুমি ধনুর্কেদী কিন্ব! তুমি রাঁম। 
কিন্বা তুমি জীয়ন্ত পাগবার্জন নাম ॥ 
এত জন মধ্যে তুমি হবে কোন জন। 
মম ঠাঞ্ অন্য কে জীবেক এতক্ষণ ॥ 
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনগ্রীয় । 
কিহবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥ 
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন কাজ। 
দরিদ্র বান্ধণ আমি তুমি মহারাজ ॥ 
একা৷ দেখি বেড়িল! হইয়া লক্ষ লক্ষ। 
হাঁরি পরিচয় মাগ শুনিতে অশক্য ॥ 
বদি প্রাণে ভয় হয় যাহ পলাইয়!। 
কাতরে না মারি আমি দিলাম ছাড়িয়! ॥ 
অজ্ুনের বাক্য শুনি আরুণি কোপিত । 
অরুণ নরন যুগ্ম ঘোরে বিপরীত ॥ 
অরুণনন্দন বীর অরুণ প্রতাপে । 
অরুণ-সদৃশ-বাঁণ বসাঁইল চাঁপে ॥ 


১৩৮ 


কুলুমাঁবলী। 


আ'কর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়িলেন বাণ। 
অর্দ পথে অর্ভ্শ করেন খান খাঁন | 
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি। 
নিরজ্সর করিয়া! আস্ত্র এড়েন কিরীণী ॥ 
চাঁরি বাঁণে কাঁটেন রথের চারি হয় ॥ 
সারথী কাটেন তার বীর ধনগ্রয় ॥ 
বিরথী হুইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর । 
হাঁহাঁকাঁর করি ধাঁয় যত নরবর ॥ 

কর্ণ রক্ষা হেতু সব বেড়িল অর্জনে । 
অর্গুন করেন শর বরিষণ রণে॥ 
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে । 
দিনকর তেজ যেন অর্ব ঠাঞ্জি লাগে ॥ 
কারু কারু অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার । 
সহজ সহজ্ম বীর হইল সংহার ॥ 
কাহার কাঁটেন মুণ্ড কুগুল-সহিত। 
নাস! শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥ 
ধনুক সহিত কাঁটিলেন বাঁমহাঁত। 
গড়াগড়ি যায় কহে বুকে বাজে ঘাত ॥ 
ভাঁদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে ষেন ঝড়ে । 
পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষনে স্থানে পার্থ কাটি পাঁড়ে ॥ 


কুন্সুমাঁবলী। ১৩৯ 


ভীষণ দশন হাতে পর্বত আকার। 
মুষল মুগ মারে মুণ্ডে সবাকার ॥ 
নবমেঘ-ঘটা যেন শোভে ভূমি তলে । 
পার্থের নির্থাতে সব গড়াখড়ি ধুলে ॥ 
লক্ষ লক্ষ তুর্গ সারথি রথ রথী। 
অর্ধদ অর্ধদ কত পড়িল পদাঁতি ॥ 
অনন্ত ফণীক্্র যেন মন্তে সিন্ধু-জল। 
সেই রূপে রাজাগণে মথিল সকল ॥। 





পাগুদিগের অজ্ঞ ত-বাঁস মৌচন । 

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভূষণ । 
মুকুট কুগুল হার অজদ কষ্কণ ॥ 
বিরাট রাজার রাজ-মিংহাঁসনোপরি । 
শুভ লগ্ন বুঝিয। বসেন ধর্মকারী ॥ 
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন টৈল হুতাঁশন। 
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥ 
ইক্্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ। 
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোঁভেন তেমন ।। 
বামতভাগে বসিলা জপদ-রাজসুতা। 
দক্ষিণেতে বৃকোঁদর ধরি দণ্ড ছাত1।। 


কুস্সুমাঁবলী। 


করযোড়ে অখ্রেতে কহেন ধনগ্ীয়। 
চাঁমর ঢূলান দুই মাঁদ্রীর তনয় ॥ 
সভ্ভাঁতে রাজার যত সভাপাল ছিল । 


: দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাঁজারে কহিল | 


শুনিয়। বিরাট রাঁজা ধান ক্রোধ ভরে । 
সুপার্খক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে || 
শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাঁজার নন্দন । 
উত্তর কুমার শুনি ধান সেইক্ষণ॥ 

যত মন্ত্রী সেনাপন্তি পাত্র ভূত্যগণ। 
বার্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন ॥ 
পাগডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন। 
পঞ্চ-সহখ্য ইন্দ্র যেন হইল শোভন ॥ 
জলদগ্রি-সম তেজ পাঁগবে দেখিয়] । 
মুহুর্তেকে রহিলেন স্তস্তিত হইয়া ॥ 
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে। 
কতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্ততিবাক্য বলে ॥ 
দেখিয়। বিরাট রাজা কোপিত অন্তর । 
কন্কে চাহি কহিলেন কক্শ উত্তর ॥ 
হে কন্ক ! কি হেতু তব এই ব্যবহার । 
কি মতে বমিল। তুমি আসনে আমার ॥ 


কুস্ুমাবলী। ১৪5 


ধর্মমজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বনাই নিকটে । 
কোন্‌ জ্ঞানে বসিল1 আমার রাঁজপাটে ॥ 
প্রথমে বলিল! তুমি আমি ব্রদ্ষচারী। 
ভূমিতে শয়ন করি ফল মুলাহারী |। 
কোন দ্রব্যে আমার না হয় অভিলাষ । 
এখন আপন ধন্ম করিলা প্রকাশ ॥ 
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ। 

এবে ইচ্ছ! হইল লইতে রাজ্যপদ ॥ 

না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর । 
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর | 
আর দেখ আশ্চধ্য, সকল সভাজনে । 
সৈরিন্ধীরে বনাইল আমার আসনে | 
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোক লাজ । 
পর-ন্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভা-মাঝ ॥ 
কহ্‌ রৃহ্ন্নল1 কেন অন্তঃপুর ছাড়ি। 
কষ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর ফুড়ি ॥ 

হে বল্পব সুপকার ! তোমার কি কথা। 
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিল। দণ্ডছাত! ॥ 
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায় । 
এ দৌহে কষ্কেরে কেন চাঁমর চুলায় ॥। 


১৪২ 


কুস্গুমাবলী! 


হে সৈরিন্ধি, জানিলাম তোমার চরিত্র । 
গন্ধর্ধ্বের ভাধ্যা তুমি পরম পবিত্র ॥ 
এখন কষ্ষের সঙ্গে একি ব্যবহার । 

নাহি লজ্জা ভয় কিছু অখ্রেতে আমার ॥ 
বচনেতে বাপের উত্তর ভীত মন। 
আখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥ 
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন । 
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ-বচন ॥ 

কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত । 

মম পুত্র হয়ে কেন এমন অনীত ॥ 
কন্ষের অঙ্গেতে করিয়াছ যোড়হাতি। 
মুখে স্ততি বাক্যে ঘন ঘন প্রণিপাত ॥ 
সেই দিন হতে তব বুদ্ধি হৈল আন। 
কুরু হৈতে যে দিন গোথন কৈলে ত্রাণ 
আমা হৈতে শত গুণে কষ্ষে তব মতি। 
নছিলে এ কশ্ম করে ক্ষ্ের কি গতি | 
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কটুত্তর | 
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বুকোদর ॥ 
নিষেধ করেন ধর্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে । 
হাসিয়। অর্জন বীর কহিছেন ধীরে ॥ 


কুস্ুমাবিলী ৷ 5৪৩ 


যে বলিলা বিরাট ! অন্যথা কিছু নয়। 
তোমার আসন কি ইহার যোগ্য হয় ॥ 
যে আসনে এ তিন ভূবন নমস্কারে। 
ইক্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ভরে ॥ 

অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ । 

ভূমি লুটি চরণে করেন প্রণিপাঁতি ॥ 

সে আসনে সতত বসেন যেই জন। 
কি মতে তাঁহার যোগ্য এ হয় আসন ॥ 
বুষ্ঠি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি কার্রি। 
অপ্তবৎশ-সহ যাঁর খাটেন শ্রীহরি ॥ 
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর। 
ভয়েতে শরণ লয় দিয়! রাজকর ॥ 

দশ কোটি হস্তী যার প্রতিদ্বার রাখে । 
অশ্বরথ পদাতিক কাঁর শক্তি লেখে 
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে । 
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পাঁলনেতে ॥ 
যন্ত অন্ধ অথর্ব অক্তি 3 অগণন । 
অনুক্ষণ গৃহে ভূঞ্জে যেন পুত্রগণ ॥। 
অষ্টাশী-সহত্র দ্বিজ নিত্য ভুর্জে ঘরে। 
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছ! পায় সর্বব নরে ॥ 


কুন্ুমাবলী। 


ভীমাজ্নন পৃষ্ঠভাগে রক্ষিত যাহার । 
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুল কুমার ॥। 
পাশীতে যে রাঁজ্য দিয়! ভাই দুধ্যোধনে 
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে ॥ 

হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ন্ম আবতার। 
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার ॥ 
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমহুকার। 
অজুর্নেরে কহিলেন বল আরবার ॥ 
ইনি যদি যুধিক্ঠির ধর্্-অধিকারী । 
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি ॥ 
কোথায় জ্রুপদ কন্যা রুষ্ণা গুণবন্তী । 
সত্য কহ বৃহ্ম্নল1 এই ধর্ম যদি ॥ 
অজ্ঞ বলেন হের দেখ নরপতি। 

তব সুপকার যেই বল্লব বিখ্যাতি ॥ 
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষন কন্পিত। 
ব্যাঘ সিংহ মল আদি তোমার বিদিত ॥ 
মারিল কীচকে যেই তোমার শ্যালক । 
দেখ এই বরূকোদর জ্বলন্ত পাবক ॥ 
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন। 
সেই দুই ভাই এই মার্রীর নন্দন ॥ 


কুস্থুমাবলী ! ১৪. 


এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু ভাষিনী 
পঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী || 
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল। 
সৈরিন্ধীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল || 
আমি ধনগ্জীয় ইহা জানহ রাজন । 
শুনিয়! বিরাট রাজা বিচলিত মন | 
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয় । 
তব ভাগ্য দেখ তাত কহা সাধ্য নর॥ 
পঞ্চ ভাই আর রুষ্ণা আজ্ঞাবন্রা তাত । 
বহুসরেক তব গৃহে বঞ্চিলা অজ্ঞাত। 
দেখিয়া ন! দেখ রাজা! হইল অজ্ঞান । 
বার দরশনে ইক্দ্র চক্র হন ম্বান। 
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল। 
লুশন্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত টৈলা ॥ 
অপ্রমিত কুরুটসন্য সাগরের প্রায় । 
তরিলাম যেই কর্ণধারের উপায় ॥ 
ভূজবলে জিনিলেন যত যোদ্ধাগণ। 
রাজ্য রক্ষা! কৈল1 তব রাখিয়া! গোধন ॥ 
ঘার শগ্বনাদেতে ব্রৈলোক্য কম্পবান ॥ 
অদ্যাপিও বধির রয়েছে মম কান। 
€ভন 


কুসুমাবলী। 


মেই ইক্দ্রদেবপুত্র এই ধনঞ্জয়। 

এক রথে করিলেন কুরুসৈন্য জয় ॥ 
পুর্ব্বে এই ধর্মরাজ-রাঁজক্ুুয় কালে । 
বছ দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে ।। 
সহত্র সহত্র রাজ! করে নিয়া কর। 
দ্বারিগণ প্রহাঁরে জর্জর কলেবর ॥ 
পুর্বে তব পিতৃণ বহু পুণ্য কৈল]। 
তেঁই হেন নিধি তাঁত গৃঁহেতে আইলা ॥ 
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত। 

এত বলি উত্তর করিল] প্রণিপাত ॥ 
শুনিয়। বিরাট রাজ! সজল লোচন। 
সর্বাঙ্গ লোমাঞ্চ ছৈল গদ্ণাদ বচন ॥ 
উর্ধাবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে । 
পুনঃ পুনঃ উঠি পড়ি ধুলায় ধুসরে ॥ 
সবিনয় বলিলেন যোড় করি পাণি। 
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি! 
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্রভাগে ৷ 
করিলাম সমর্পণ তব পদ যুগে ॥ 
শুনিয়া! সদয় হয়ে ধর্দ্মের নন্দন । 
করিলেন আজ্ঞা পার্থে তুলহ রাজন ॥ 


কুস্ুমাবলী। ১৪৭ 


অর্জুন ধরিয়া তারে তুলিয়! সেক্ষণে। 
শান্তাইল নরনাথে মধুর বচনে।। 
সর্ধকাল ধর্মরাজ তোমারে সদয়। 
তোমার পুরেতে আমি করিনু আশ্রয় ॥ 
বিরাট কহিল! যদি করিল প্রসাদ । 
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥ 


শক্ত তরঙ্িণী 


তৃতীয় অধ্যায় । 


গুরু বন্দন]। 


গুরুদেব দয় কর দীন হীন জনে ॥ 
মম মতি ভকতি গ্রণতি ও চরণে ॥ 
গুরু তুমি জগন্নাথ! জগতের গুরু । 
তৰ দয়া তুল্য নহে কোটি কপ্পতরু ॥ 
সরোবর শরীর সরোজশিশু জ্ঞান । 
ফুটে যদি তোমার চরণ করে ধ্যান |। 
গুণের অতীত গুণ বর্ণিতে কে পারে। 
বুদ্ধি সাধ্য নহে মে বর্ণনে বর্ণ হারে | 


কুস্থমাবলী। 


ঠেকিয়াছি ঘোর দায় করি নিবেদন! 
হইয়াছে এ শরীরে অপুর্বব গ্রহণ ॥ 
জ্ঞান-চক্দ্র অজ্ঞান-রাহুতে খিলিয়াছে। 
স্থিতি নয় নয় দণ্ড সদা কাল আছে ।। 
এক! নহে রাহ সঙ্গে সেনা ছয় জনা । 
ছাড়ে পাছে দণ্ডে দণ্ডে দেয় কুমন্ত্রণা ॥ 
মন ঘে আমার, €দ মনের মত নয়। 
রাহ অনুগত সে রাহুর মত কয়।। 
কুপথে কুকশ্মে মন করিছে বিহার | 
আমি বলি ভাল ভাব মন ভাবে আর ॥ 
যুক্তি করি মুক্তিপথ করিছে বাঁরণ। 
ভাবিতে না দেয় প্রভূ তোমার চরণ ॥ 
দয়। করি দয়াময় শ্রীনাথ আমারে । 
যুক্ত কর এই দায় এ পাপ সংসারে ॥ 
দাসের দুর্ঘতি হয় দূর কর খেদ। 
ইঙ্গিতে অনিতে প্রভূ কর রানু ছেদ।। 
রাহ গেলে জ্ঞানোদয় হইবে যখন। 
অনায়াসে পলাইবে রিপু ছয় জন ॥ 
জন্মে জম্মে তোমার দাসের আমি দাঁস। 
এই ভিক্ষা! চাহি পুর্ণ কর অভিলাষ. ॥ 


কুস্মাবলী ॥ ১৪৯ 


উপাসনা হেতু ব্রন্মের রূপ কল্পন|। 
নিরঞ্জন নিরাকার এক ব্রদ্ধ নাহি আর 
উপাসন1 হেতু অবতার । 
ভেদ ভ্তানে নাহি মুক্তি মিছা নয় শিব উক্তি 
কে জানে কেমন মায় মার ॥ 
এরকতি পুরুষ কায় চনক দলের প্রায় 
মুল শক্তি ইচ্ছায় স্থজন। 
আপনার তিন গুণে প্রসবিলা তিনজনে 
বিধি বিষ দেব ব্রিলোচন ॥ 
বসন্ত বর্ণন | 
মলয় পর্বত &হতে আইল পবন । 
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ॥ 
মধুকরী মধুকর আমোদে মাতিয়া। 
মধু খায় ফুলে ফুলে বেড়ায় নাচির। 1 
ময়রী ময়, র নাচে দেখি কাদস্বিনী। 
ধান করে কুদুস্থরে পিকসীমন্তিনী ॥ 
ডানুক ডাহুকী সঙ্গে জলেতে খেলায় । 
খর্জন খগ্জানী তাহে নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
মরাল মরাঁলববধু থেলে সরোবরে। 
কলরব দ্বারা জলে কৌতুকে বিহরে ॥ 


কুস্থমাবলী। 


পৃথিবী পর্বতে ষত পুষ্পবন ছিল। 
বসন্তের আগমনে প্রফুল্ল হইল ॥ 
পুষ্প-গন্ধ নিয়। বায়ু করিয় ভ্রমণ। 
বিরহি জনার মন করে উচাটন ॥ 
নীরস আছিল তরু সরস হইল । 
ভগ্ঘবততী আগ্রমনে সুফল ফলিল ॥ 
সকল রসেতে পুর্ণ জল সুমধুর । 

দয়। করি দুগ্ধ গাভী দিতেছে প্রচুর । 





কলি বর্ণন। 
তারিনী বলেন পৃথিবীতে পাপচয়। 
আমার গমন করা কি রূপেতে হয় ॥ 
কলিকালে মানব করিবে পাপ কত। 
লোভেতে করিবে লোক পরকাল হত ॥ 
মদনে মাতিয়! লোক গুরুকে নিন্দিবে । 
দের দ্বিজ গুরু লোক কেহ না মানিবে॥ 


ইহাতে নরক আর তোমার লিখন। 


অনুচিত সে পাপীর মুখ দরশন॥ 
পিতা মাতা মেব! না করিবে পাপ যত। 
কটু কবে হুইয়। ভার্য্যার অনুগত ॥ 


কুস্থুমাবলী । ১৫১ 


এক ব্রহ্ম উপাসনা হেতু অবতাঁর। 
করিবে পাষণড-লোক ভেদ দেবতার! 
কন্যা পুত্র বিক্রি হবে পশু পক্ষী মত। 
করিবে পাতক হবে সে দেশ পতিত রা 
গৃহীর উচিত সেবা করিবে অতিথ। 
হইবে অধম লোক তাহাতে বঞ্চিত ॥ 
করিলে অতিথি সেব! চতুঃবর্থ পায়। 
ন। করিলে পাপদিয়। পুণ্য নিয়ে যায় ॥ 
পাগল হইয়া! পতি ছাঁড়িবেক সতী! 
অসতীর অনুগত হবে দুষ্টমতি ॥ 

গুরু আজ্ঞা অবজ্ঞ। করিবে মুঢ় নর। 
পাইয়া! পরম মন্ত্র ছাড়িবে পামর ॥ 
কুহকে কাঞ্চন ত্যজি পাপে হবে রাজি। 
বুঝিবে না পাপি লোক সেই ভোজ-বাজি ॥ 
শ্বামির সেবায় নারী হইবে বিহীন1। 
ছাড়িয়া পতির সেবা হবে পরাধীন ॥ 
স্বামির শাপেতে নষ্ট হবে অহঙ্কার । 
দুর্গতি না যাবে বাছা ! কভু কুলটার। 
পতিব্রত। সতীর পরশে হবে দুখ! 
পাপীয়নী পরশিলে পাবে বড় দুখ। 


সহ 


কুস্ুমাবলী। 
ভেদাভেদ দ্বেষাদ্বেষ হবে প্রবঞ্চন1। 
পরামর্শ জিজ্ঞাসিলে দিবে কুমান্ত্রণা ॥ 
পরদাঁর1-হরণে না জাঁতিভেদ রবে। 
ছাগ পশু মত লোক নরকে ভূবিবে ॥ 
ক্ষুধায় তৃষণায় যদি অন্ন জল চায়। 
দয়া না করিবে দুষ্ট প্রাণ ঘদি যায় ॥ 
সাধু নিন্দা নীচ কর্ম করিবে নির্বেরবাথ। 
বিন! অপরাধে গুরু করিবেন ক্রোথ। 
আত্মীয় স্বজনে আগে করিয়া আশ্বাস । 
প্রবঞ্চন1 করিয়। করিবে অর্বনাশ ॥ 
থাকি আমি সর্ব জীবের ঘটে ঘটে । 
স্ীলোক আমার ছায়! জান তুমি বটে ॥ 
নারী অপরাধে দণ্ড নহেত বিধান । 
না বুঝিয়া আমায় করিবে অপমান ॥ 
কুরৃত্তি করিবে পাপী হয়ে দন্স্যু চোর। 
না বুঝে ভোগিবে পাপী রোগ আদি ঘোর 
আর কি বলিব বিধি শেষে এই হবে । 
আমারে ছুইয়! লোক মিথ্যা কথা কবে। 
ভাবিয়া এসব পাপ মনে হয় ভয়। 
ভূতলে গমন কর! পরামর্শ নয় 
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তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন । 


কালে কুস্তুমীবলী প্রথম প্রচারিত হয়, তখন এতদেশে 
কাঁবা-শাস্তান্থরাগী লোকের সংখ্যা তাদৃশ অধিক ছিল না, 
বিশেষতঃ অনেকেই বঙ্গদেশীয় কবিদিগকে অনাদর করিতেন | 
কবিবর মৃত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতে এদেশের রুত-বিদ্য 
লে'কেরা কাবান্থশীলনে যন্বীন্‌ হইয়।ছেন, অধুনা কএক 
জন কবির প্রযত্রে বঙ্গভাষা দিন দিন অভিনব বেশভূষা 
ধারণ করিতেছেন । ইহ|দের যশঃ ক্রমশ বদ্ধিত হইয়া দেশ 
দেশান্তরে ব্যাপ্ত হর, বঙ্গভ।ষান্ুরাগা ব্যক্তি মাত্রেরই এপ 
প্রাথন। 
কুস্ুমাবলার প্রথন খণ্ড তৃতীয়বার সুদ্রিত হইল। এবার 
পুর্বসঙ্কলিত কোন কোন ভাগ পরিত্যাগ করিয়। তষপরি- 
বর্ডে কএক জন প্রাচীন কবির গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট অংশ- 
বিশেষ উদ্ধ'ত করিয়া পুক্তক খানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের 
সদ্যক্‌ পাঠোপযে।গী করিবার প্রয়ান পাইয়াছি। প্র।চীন 
কৰি সমুহের রচনা-নৈপুণোর যে যে উদাহরণ দেওয়া হইল 
তাহ পাঠ করিলে অনেকের উপকার হইবে সন্দেহ নাই । 
গ্রন্থের আকার ব্লহণ হইবে এই আশঙ্কায় অভিনব কাব্য সমুহ 
হইতে কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারিলাম না । পাঠক গণ 
অন্থুগ্রহপুর্র্বক এই দোষ মার্জন1 করিবেন। মুদ্রাঙ্কণের আই- 


নের অন্তবস্তাঁ হইয়াও এবিষয়ে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। 
এক্ষণে সকলে কুস্ুমাবলীকে সমধিক উৎসাহ প্রদান 
করিলে আমর পরিশ্রম ও ব্যয় সফল হয়। হতি 


২* অক্টোবর 


১৮১৯ সাল। 


ভীমহেন্দ্রনাথ রায়। 


